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অর সংখ্য। । ] দ্বিতীগ্র ভাগ । [ অ(ব'ড, ১৩১৭ । 


দিব্য-শ্রুতি । 


ইংরাঞিতে দিব্/-শ্রুতি শব্দে টেলিপ্যাথি বুঝায় । কর্ণ-সাহাধ্যে 
বে সকল শব্দ শ্রবণ কর] যায় ন তাহ! শ্রবণ করার বিস্তাকে science 
of Telepathy বলা যায়। দিব্য দৃষ্টিকে যেমন অনেকে ০12- 
৮০%৭)০৩ বলেন, সেইরূপ দিব্য ক্রতিকে কেহ কেহ clairandience 
বলিয়াও, থাকেন। আমর! এই প্রবন্ধে দিব্য-শ্রুতি-সমবন্ধীয় ঘটনা 
লিপিবর্চ্জ করিতে মনন্থ করিয়াছি । কিন্তু তৎপুর্ব্বে এই বিদ্যা সম্বন্ধে 
মোটৰ ভাবে আলোচন! করিলে বোধ হয় পাঠকগণের অপ্রিয় 
হইবে না। 

আমরা যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে কুণ্ড'লনী শক্তিকে জাগ্রত 
করিয়! চক্র হইতে চক্রান্তরে উত্তোলন করিতে করিতে গলদেশের 
বিশুদ্ধ চক্রে লইয়! যাইতে পারিলে উক্ত চক্র জাগ্রত হয় এবং তাহার 
ধটী্যস্বরূপ অন্তান্ত শক্তির মধ্যে সাধকের দিব্যশ্রার্তীশক্তি হইরা থাকে। 
অর্থাৎ এই অবস্থান সাধক তুবলেকের সমুদয় ধ্বনি শুনিতে পাইয়া 
থঞ্লীকন ৷. ্ষুবলেকের কোন'জীব কোন কথা বলিলে ইনি তাহা 
শুনিতে পাইয়া থাকেন । 

চ] 





অলেঃকিক রহস্ত । চস ভাগ, ওত সংখ্য 


স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকুষ্ণ মহাশয় বলেন যে, মন্ত্রধান-কাল হইতে 
সুক্ষ ও শিষো এক প্রকার যোগ হইতে আরম্ভ হয়। সাধলপথে 
শিষ্য যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই এই যোগ সম্পূর্ণ হইতে থাকে । 
এই যোগ হওয়! হেতু শিষ্য ও গুরুর মধ্যে বহুদূর ব্যবধান থাকিলেও 
কথার চলন হইতে পারে। 

শষ্য ও গুরু পরস্পর স্থলদেছে বহুদূর ব্যবধানে থাকিলে ক 
প্রকারে তাহাদের মধ্যে কথা হইতে পারে এইরূপ এক প্রশ্রের উত্তর 
কাশীধামন্থ সেণ্টাল হিন্দু কলেজ ম্যাগজিন নামক পত্রিকায় একবার, 
প্রকাশিত হয়। তাহার লেখক বলিতেছেন ঘে, গুরু যে বিষ্র শিষাকে 
অবগত করিতে ইচ্ছ। করেন সেই বিষয়টি তিনি গভীর ভাবে কিয়ৎকাল 
ধরিয়া চিন্তা করিতে থাকেন, এবং এই গভীর চিস্তার জন্ত শিষোর 
মানসপটে গুরুর চিন্তা প্রকাশ হইয়া! পড়ে ৷ 

মাননীয়া শ্রীমতী আনি বেশাস্ত মহোদয়! তাহার 0০১৭ cation 
between Different Words নামক পুভ্তিকাতে লিখিযাছেন যে, 
আমরা ভুব্লোকের ও শ্বর্গলোকের অধিবাসীদের চিন্তা অনেক সময়েই 
নি মনে প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই। কোন গুরুতর প্রশ্লের 
মীমাংস। করিতে হইবে, নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়াও কুল কিনারা 
পাইতেছি না, এমন সময়ে ভুবলোকের বা স্বর্গলোকের কোন গতী 
আত্মীয় বা হিতৈষী বন্ধু ভক্ত ব্যাপার অবগত হুইয়।, কপাবশে আমা- 
দিগকে তাহার মীমাংসার উপায় করিয়া দিয়! থাকেন । উহাদের 
কথিত শিক্ষা অকশন্মাৎ মনে উদিত কোন ব্ধপ ভাব বলিয়ী, আসরা 
ধরিয়! লইয়া থাকি। কেহ কেহ বা তাহাদের কর্ণ-লাহায্যে কে 
যেন তাহাদিগকে কথাটি বলিয়া গেল এই'র্লপ ভাবে শুনিতে পাইয়ে 


থাকেন। 


EE 


আষাঢ়, ১৩১৭ । ] দিব্য-শ্রুতি । 


শ্রীযুক্ত পেড বিটার্‌ সাহেব স্বরচিত Some Glimpses of decul- 
05) নামক পুস্তকে টেলিপ্যাথি লশ্বন্ধে একট। প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তাহার মতে টেলিপ্যাথি অর্থে দূর হইতে অমুত1 করা অর্থাৎ Feeling 
at a distance এই কথার সহিত Thought transference অর্থাৎ 
চিন্তার পরিচালন বিস্তাও মিশিয়। গিয়াছে। কোন বিষয় একজনের 
মানসপট হইতে শ্ন্তের মানসপটে পরিচালন করিবার বিস্তাকেও 
টেশিপাখির আন্তর্গত ধর! হইয়াছে এক্ষণে চিন্তা কি এবং কি প্রকারে 
আমর! চিন্তা করিয়। থাকি তাহ! বিশেষ করিয়া বুঝ! আবহ্যক । 

আমাদের মস্তিক একটা স্থূল পদার্থ। ইহ! ধূলর বর্ণের ও শ্বেত্ত- 
বর্ণের কণা সমূহে পুর্ণ । এই মন্তিষ্বে্প এক এক অংশ এক একটি 
বিশেষ গুণের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। কাহারও হয়ত সঙ্গীত বিদ্যাক্স 
আদৌ অভিরুচিনাই, ইহ! হইতে বুঝিতে হইবে যে, তাহার মস্তিক্ষের 
বে অংশে সশীত বিশ্যার গুণ উৎপন্ন হইয়া পাকে তাহার সম্পূর্ণ পুষ্টি 
এ পথাস্ত হয় নাই। এইরূপ কোন অংশের পুষ্টিতে দয়» কোন অংশের 
পুষ্টিতে ক্ষম। প্রভৃতি এক এক অংশে এক এক গুণ উৎপাদনের উপকরণ 
থাকে । 

এই যে মস্তিষ্কের শ্বেত ও ধুসর কণা বা অণু (০০115) ইহারা 
পার্থিব অণু দ্বার। গঠিত এবং ইহাকে আমরা ভৌতিক ( physica! ) 
অণু বলিয়া থাকি । এই অনু স্থূল, পার্থিব চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়। ইহা- 
পেক্ষা সুক্ম আর এক প্রকার অণু মস্তি মধ্য আছে যাহাকে ইথর- 
ঘটিত অণু বলা যায়। তদপেক্ষা সুস্ম অণুকে astra! Plane বা 
ভুবলেশিক ঘটিত ব। প্রার্থী কোষ ঘটত অণু কছে। তদপেক্ষাও 
শৃশ্বে অপুকে en! Plane বা স্বৰ্গলোক অর্থাৎ মনোময় কোষ থাটিত 
অণু কহে। শেষোক্ত তিন প্রকার অণুও মন্তি্ধ মধ্যে আছে কিন্ত 


অলৌকিক রহমত ॥ [২ ভাগ,ওর সংখা।। 


স্থূল চক্ষে তাহাদের দেখ! বান্স ন!। এই তিন প্রকার অণু physical 
বা ভৌতিক অণু (০5115) হইতে ক্ৰমশঃ স্বন্ম হইতে স্ুস্মতরর্ূপে 
ববন্থিত। জলের মধ্যে মাছ এবং বায়ুর অধ্যে আমর! যেকপ থাকি, 
সেইরূপ ভাবে ইহারা প্রত্যেকে ( physical ) ভৌতিক অপুর 
সন্ধিত মেশামেশি ভাবে (interpenet৷atin& ) বর্ত্তমান আছে। 
তাহা! হইলে বলিতে হইবে যে, দেখিতে না পাইলেও মন্ডি্ মধ্যে চারি 
প্রকার অণু বর্ত্তমান আছে। এই চারি একার অণু তার দিয়া যোগ 
করিলে যেরূপ যোগ হয়, সেইরূপ পরস্পর সংযুক্ত আছে। তবে সিন্- 
পুক্ঘ ও উন্ন তত্রেণীর জীবদের প্রত্যেক অণুত্তে অণুতে যোগ আছে, 
সাধারণ মনুযোর তাহ! নাই, যাহার যে গুণ বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে, 
সেই গুণ-সত মন্তিছের যে অংশের সম্বন্ধ আছে, সেই অংশেরই কেবল 
উক্ত চারিপ্রকার অণুতে পরম্পর যোগ থাকে । অন্ত অংশের চারি 
প্রকার অণু মধ্যে আদৌ ঘোগ থাকে না। 

চিন্তা করিতে হইলে, প্রথমে মন্তিক্ষের মনোমর কোবের ( mental 
Plane ) অণুতে স্পন্দন ( Vibration ) উৎপপ্ন হয়, এই স্পন্দন হইতে 
অপেক্ষাকৃত স্থল প্রাণময় কোষের (9561 0157) ) অণুতে স্পন্দন 
হইতে থাকে, তাহা হইতে আবার স্থূলতর ইখর-ঘটিত অণুতে স্পন্দন। 
ইহার শেষে মন্তিক্কের পার্থিব ধূসরবর্ণ অণুতে স্পন্দন হয় এবং ইহা 
হইতেই আমরা চিন্তার বিষয় অবগত হই এবং বাকা বা লেখায় তাহা 
প্রকাশ করিয়া থাকি । অন্ত ব্যক্তি আবার এ বাক্য শ্রবণ করায় তাহার 
কর্ণ-পটহে স্পন্দন ঘ্বারা মস্তিফের ধুসরবর্ণের অণুর স্পন্দন এবং তাহা 
হইতে ক্রমশঃ ইথর-ঘটিত অপুর, শ্াণমর কোষের অণুর ও শেষে মনোময় 
কোষের অণুর স্পন্দন হইয়া, আমার চিস্তার বিষয় অধগত হয় । 

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিন্তাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে 





আবাড়, ১৩১৭ ।] দিবা-শ্রতি 1 


চারিটী স্তর ( 01576) পার করিতে হয় এবং অন্তের শরীরে পরিচালন 
করিতে পুনরায় এ চারিটী স্তর পার করিতে হয়। টেলিপাথি যোগে 
উহার গতি সংযত হইয়া থাকে । ইহা দ্বার! একের মনোময় শুর হইতে 
অন্যের মলোময় স্তরে ব প্রাণমন্ শুর হইতে অপরের প্রাণমন্ঘ শুরেও 
চতস্তা-শক্ত চালনা কর! যায় । একের ইখথর-ঘটিত স্তর হইতেও 
অন্যের ইথর-ঘটিত স্তরে চিন্তা প্রেরণ করা যায়। 

Speaking trumpet নামক যন্ত্র সাহায্যে কথা অধিক দূরে প্রেরণ 
করা যায়। এই যন্ত্র যোগে সমুদায় কথাটাই চালিত হইয়া যায়। কিন্ত 
telephone দ্বার। কথ! ধায় ন! । কথ! বল! হেতু বায়ু-মণ্ডলে যে স্পন্দন 
বা ঢেউ হদ্ন, তাহাই চলিয়া ঘায় | উক্ত যন্ত্রের শেষ সীমার যে যন্ত্র লাগান 
থাকে, তথায় প্র স্পন্দন আঘাত করিকা। পূর্বব-কপিত থাক্যের প্রতিধ্বনি 
করে মাঞএ। টুম্পেট দ্বারা কথার শব্দটী যায়, কেবল স্পন্দন ধায় 
না, টেলিফোন দ্বার! শব্দ যায় না; কেবল স্পন্দন ( vibrations ) 
যায়। 

কোন একটা মূর্তি বা বিষয় গভীরভাবে আলোচন! করিলে, বাহা- 
মণ্তিফ হইতে ইথর-ঘটিত .মন্ডিফের অণুতে স্পন্দন উৎপন্ন করে। এই 
স্পন্দন যাইয্ধ অন্ত ব্যক্তির মন্ডিফের ইথর-ঘটিত অণুতে সেইরূপ স্পন্দন 
উৎপাদন করিয়া, সেই মুৰ্ত্তি বা বিষয় তাহার গোচর করিতে পারে। 
আপনি মনে মনে কোন একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্ত। 
করুন, অপর 'একটী ব্যক্তি আপনার নিকট নিশ্চলভাবে বসিয়া! থাকুন, 
দেখবেন, তাহার মনে কি ভাব হয়। দেখিঝেন, নিশ্চয় আপনার 
চিন্তিত !বযয় তাহার মনে উদয় হইয়াছে, অবশ্য প্রথম দুই একবার 
আপনি অকুতকাধ্য হইতে পারেন, কিন্তু ইহ! চেষ্টা করিলে হইবেই। 
ইহার নাম ইথর-ঘথটিভ অণুর সাহাধ্যে চিন্তা প্রেরণ বা thought 


অলোঁকিক রহ্ন্ত । ( ২% ভাগ, ৩হ লংখা।। 


transference. একের ভূবলেণীক-ঘটত অণু হইতে অক্তের উক্ত অণুতে 
নিজ চিস্ত! প্রসারণও হইতে পারে। প্রাণময় কোষ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি 
ভাবের বাহন (৮e॥i০!ৎ) প্রায়ই দেখা যায়; বাটীর একজনের মন বিষধর 
হইলে অন্তের মনও অল্লাধিক বিষধর হইয়। থাকে। ইহার অর্থ আর 
কিছুই লয়, যাহার মনের বিষণ্জত! হইয়াছে, তিনি প্রাণময় কোষের 
একপ্রকার স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছেন এবং সেই ম্পন্দন অন্তের 'প্র!পমন্থ 
কোষে আঘাত করিয়। উক্তপ্রকার মনোভাব উৎপাদন করে। 

মৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই ভাবটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মৃত 
ব্যক্তিগণ স্থূলশরীর-ব'র্জ্জত ; তাহার প্রাণময়-কোযেট অবস্থিত করে। 
এইজন্ত তাহারা লোকের মনোভাব দ্বার! সহজেই বিচলিত হয়। মৃত্যুর 
পর আত্মীয়-বন্ধু শোকার্ত ও বিষগ্র থাকিলে সেই ভাব তাহাদিগকে ও 
স্পর্শ করিয়! থাকে । এইজ্রন্ত শাস্রকারগণ সৃতব্যক্তির লন্ত শোক না 
করিয়া, তাহার উন্নতি ও শাস্তির জন্ত তৎসম্বন্ধে দচ্চিত্তা করিতে আদেশ 
দিয়াছেন। এইরূপ করিলে মৃতব্যক্তি ভুবর্লোকে যন্ত্রণার হাত হইতে 
অনেকটা নিষ্কৃতিলাত করিয়া থাকে । 

এইক্ধপ চিন্ত! পরিচালন কাধ্য অতি উন্নত সাধকদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে । মহাস্মারা তাহাদের শিষাদের এই উপায়েই শিক্ষা! দিদ্রা থাকেন। 
আমাদের জাতীয় ক্রমোশ্নতির নীম! সর্ধ্বোচ্চ হইলে বোধ হয়, আমরা 
সকলেই এই শক্তির অধিকারী হইব। সাধারণ মলুযোর মধ্যে দুই- 
জনের পরস্পর এক বিষয়ে তীব্র সহানুভূতি থা।কলে, তাহাদের মধ্যে 
উক্ত বিষয় সংক্রান্ত চিত্ত। কেবলমাত্র মনোময় কোষ হইতে মনোমর 
কোষে পরিচালিত হও! সম্ভব । 

আমরা দেখিলাম, তিনপ্রকার দিবা-শ্রতি হইতে পারে। তৰে 
কোন স্থলে শঞ্চ কোন্‌ স্তর বা 1275 হইতে উৎপন্ন হইয়। কোন্‌ স্তরে 


আবাচ, ১৩১৭ । ] দিবা-ক্ৰুতি । 


যাইল, তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে স্বস্মদৃষ্টি থাক! চাই, কেবল ক্রেয়ার- 
ভয়াণ্ট বাক্তিগণই তাহা নির্ণয় করিয়! বলিতে পারেন । কারণ সাহার! 
দৃষ্টিশক্তি প্রভাবে মনোময় শুর হইতে প্রাণময় স্তরে 'ও তথা হইতে 
ইথর-ঘুটিত স্তরে এবং শেষে তৌতিক বা ফিজিক্যাল মস্তিক্ষে চিন্তা- 
শক্তির গতি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া! থাকেন । 

এইবারে আমর! টেলিপাধি সদ্বন্ধে আমার নিজ জীবনের কয়েকটা 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। 

৯। ঘটনা আনু ১৫ বৎসর হইবে ৷ ছুই বৎসর হইল দীক্ষা! গ্রহণ 
করিয়াছি। বি, এ পন্রীক্ষাস্তে হাকোলার বাটাতে আছি। এমন 
সময়ে গুরুদেব আমাদের বাটীতে আমেন। তিনি রূপা করিয়া হুইমাস 
কাল আমাদের বাটীতে থাকিতে সম্মত হওয়াম্থ। ঠাহার বাসস্থান বাগান- 
বাটাতে নির্দিষ্ট হইল এবং নিচের কোন কাল না থাকায়, দিবারাত্র 
শুরুপঙ্গ করিতে লাগিলাম। একদিন মধ্যাহ্ে গুরুদেব আছারাস্তকে 
নিঙ্গ সাসনোপরি শন্বান অবস্থায় সাছেন, মামি পদতলে বরের মের্সেতে 
বলিয়া আছি, দুই একটি প্রাসঙ্গিক কথাবার্ত। হইতে হইতে তিনি 
আমাকে অনর্থক সময নষ্ট ল। করির!, ইষ্টমস্তর জপ করিতে বলিয়া 
তন্দ্রাভিভূত হইলেন । আমি অল্পকাল নাম জপ করিয়াই নামে রুচি 
না থাকায় ও মন স্থির না হওয়ায় নাম করা বন্ধ করিলাম এবং মনে 
মনে গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়। বলিতে লাগিলাম, “আমাক কৃপা 
করিয়া বদি নাম দিলেন, তবে আরও একটু ক্ুপা করিয়! নামে কুচি 
করিয়া! দিল, মন এত চঞ্চল হইলেই বা সাধন ভজন করিব কি করিয়।, 
ক্বপ! করিয়। মন স্থির ও ন[মে রুচি যাহাতে হয়, তাহা করুন|” এরূপ- 
ভাবে অনেক কথা মনে মনে তাহাকে জানাইতে লাগিলাম। ইহার 
বিশেষ এই যে কপাগুলি ওষ্ঠ ব! প্রিহ্বা ন! নাড়িয়া প্রকাশ করিতে- 


অলৌকিক রহন্ত। [২র ভাগ, ৩৯ সংখ্যা । 


ছিলাম-__সম্পূর্ণতাবে মনে মনে হইতেছিল। এই অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে গুরুদেব উঠিয়া! শোৌচার্থ বাগানে গেলেন, তথা হইতে পুক্ষপ্রিণীতে 
অবগাহন করিয়া ফিরিয়! মালিয়। কৌপীল পার্রিবর্তন করতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “কান্তিক তুমি এই এই কথা আমাকে বলিতেছিলে 
নয়? তোমার কথাগুলি একে একে আমার ক্রতিগোচর হইতেছিল, 
টেলিগ্রাফের তার [দপ্জা ঘেরূপ শব্দ টক্‌ টক্‌ করিয়া আসে, সেইরূপ 
প্রকারে তোমার কথাগুলি আমি শুনিলাম।”* 

২। আজ হইতে খাদশ বর্ষ পূর্বে এই ঘটনা! হুর । আমার গুরুদেব 
বৃন্দাবনে থাকেন । মধ্যে মধ্যে তিনিও পত্র লেখেন, আমিও অবাব 
দিই । ইন্দ্রদে ম্বর্গরাজ]চ্যুত হইয়া, ম্বপালমধ্যে লুকাইয়৷ থাকেন 
এবং নহুষ নামক জনৈক ধাধি ইন্দ্রাধিকার লাভ করিয়1, শেষে শচী- 
দেবীকে পত্নীত্বে পাইবার অন্ত জিদ করার, তিনি কাতরে স্বীয় গুরুদেবের 
এক শ্ব করেন । ব্রচ্মবৈবর্ত পুরাণে এই আখ্যারিকা পাঠ করিয়া, এ 
স্ডোত্রটি হৃদয়গ্রাহী বোধ হওয়ায় উহার সধ্যান্থত আবশ্কীর দ্রইচারিটি 
কথা পারিবর্তন করিয়া নিজে ছিসন্ধ্যা-পাঠ আরম্ভ কার। উক্ত স্যোত্রের 
প্রথম লাইনটি এইরূপ ; ““রক্ষ রক্ষ মহাতাগ তীতাং মাং শরণাগতাং ৮” 
এইরূপ ভাবে কয়েকমাসকাল স্তোত্রটি পাঠ করিতেছি, ইতিমধ্যে 
খুরুদেকের নিকট হইতে এক পোষ্টকার্ড পাইলাম । ভক্ত কার্ডটি 
আমার প্রেরিত কার্ডের উত্তরে লেখা হয়। আমার পত্রে কোনরূপ 
বিপদাপদের উল্লেখ ছিল না বা কোনরূপ লাহাধ্য বা আশ্রয় প্রার্থন! 
থাকে লা। কিন্ত গুরুদেবের কার্ডের উপরেই অপেক্ষ।কৃত বৃহপক্ষরে 
পমাতৈঃ সাতৈ: শব্দ লেখা এবং নিয়তলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র অক্ষরে 
অন্যান্য কথা লেখা, যাহার সহিত উপরের এ কথার কোন সম্বন্ধ 
নাই । ইহা হইতে বুঝা ধা এবং পরে গুরুদেবের নিকট শুনিলাম 


আৰাঢ়, ১০১৭ ] দিব্য-শ্রাতি । 


বে, আমার স্তোত্রের প্রথম লাইনের কথ! অনেক সময় স্টাহার নিকট 
পৌছাইতেছিল, এজন্য তিনি চিঠি লিখতে ষ:ইয়! প্রথমেই উহার উত্তর 
দির! পরে পত্রের উত্তর লেখেন ৷ 

৩। তৃতীয় ঘটনাটি সন ১৩১* সাপের মাঘ নাহাদ্দ। আমার পুত্র 
শ্রীমান্‌ গুরুচরশ বাবাজীর অন্নপ্রাশন হইয়াছে, তহপলক্ষে ব্রাহ্মণাদি- 
ভোজন অন্য এক রবিবার দিন ধার্ধ্য হইস্নাছে। শনিবার কাছারীর 
কাজ সারির! বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সন্ধার ছকটার ট্রেণে আবাদ! 
ষ্টেশন উদ্দেশে চলিলাম। ষ্টেশনে নামিয়্। তথ! হইতে এক ঘন্ট। 
পদত্রজে যাইয়। বাটীতে পৌছাইতে শস্থ। বাটা পৌছ!ইতে এক মাইল 
পথ থাকিতে আমার মনে উদয় হইল, কাল লোক খাওয়াইবার কন্ঠ 
আজ কয়েক মণ মাছ ধরান হইয়াছে তাহা এতক্ষণ ভাজিতে আরম্ভ 
হইয়াছে । গুরুদেব বড়ই মাছ ভাল বাসেন, তন্ত্রেও দেবীকে মাংসের 
পৰ্ব্বত, মংসোর পাছাড় প্রভৃতি দিবার বাবস্থা! আছে, তদমুরূপ আনি 
আজ গুরুদেবকে মাছ ভাজার রাশি একটি শ্বতস্ত্র পাত্র কনিথা দিব। 
এই কথা এত গুরুতর ভাবে মনে আলিল ধে, বাক রাস্তা এর বিধ 
ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। গ্গিতলের উপর একটি প্রকোষ্ঠ গুরু- 
দেবের অন্ত নিদ্দিষ্ট থাকায় বাটাতে পৌছিয্া অগ্রেই ওঁ ঘরে যাইলাম, 
দেখিলাম__তিনি তথার লাই, এবং মাতাঠাকুরাশীকে ল্িজ্ঞান! করিব! 
জানিলাম যে, তিনি আমাদের এক ভ্ঞাতির বাটাতে আছেন, সেখানে 
আজ তাহার আছারাদ হইবেক। মনট| অতিশয় খারাপ হুইল । 
কাপড় ছাড়। হইলে মাতাঠাকুরাণী আহারের জন্ত বলায় ক্ষুধা নাই 
বলির) আমি উক্ত জ্ঞাতির বাটীতে বাইলাম। তথায় দেখিলাম যে, 
তিনি একটী বালককে দীক্ষা দিতেছেন, বালকটি বাহাক্তান শুন্ত হুইয়া 
তলিতেছে ও মুখ দিয়। লাল! পড়িতেছে, সম্মুখে গুরুদেব ধ্যানস্থ হইয়। 


১০৬ অলৌকিক রছন্ত। [২য় ভাগ, ৩ সংখ্যা ॥ 


আছেন, আমি এ ধরে প্রবেশ না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। পরে 
বালকটির মুখে শুনিলাম এ অবস্থার তাহার দশমহু।বিষ্ঠার মূর্তি ক্রমশঃ 
দর্শন হইতেছিল। লোক খাওয়াইবার জন্য পুজার দালানের সম্মুথের 
উঠান পরিক্ষার করিক়। উপরে পাল থাটান হুইয়াছিল। মনটা খারাপ 
থাকার বাটীর ভিতর না আসিয়া ওর পালের নীচে প্রাঙ্গণে বসিলাম এবং 
এক মনে গরুদেবকে জানাইলাম-_-কাতরে আমার আশ! পুর্ণ করিবার 
প্রার্থন। করিলাম । ঘণ্টা দুই পরে গুরুদেব উহাদের বাটী হইতে 
আমাদের বাটাতে ঠাহার ঘরে আলিলেন, আমিও যাইয়া তাহার নিকট 
বলিলাম, দুই একট কথাবার্তী হইতেছে এমন সময়ে মাতাঠাকুরানী 
আলিয়া পূনরায় আমাকে খাইবার জন্ড বলিলেন, “'তুটত বাহিরের 

কোন [আিশ্স খাস না, দশটার সময় থাইর। কাছারি গিয়াছিলি, রাজি 

প্রায় দশটা হুইল এখনও একটু জল সুখে দিলি না কেল।” আমি চুপ 

করির! আছি, গুরুদেব বলিলেন “আমার উহাদের বাটীতে ভাল থাঁওযা r 
হয় নাই, লুচি কাচ! ছিল, আমাকে ভাত দাও এবং অনেক মাছ ভাজা 

“একট! আলাদ। থাল! করিয়। দাও, আমার খাওয়া হইলে কার্তিক খাই- 

বেক 1” এই কথার পর আনার আর কিছু বলিবার 'মাবশ্যক হইল ন! । 

৪। চারি বৎসর পূর্বের আমার ‘একবার জর হয়, তখন আমি ও 
হাবড়ার বটাতে আছি। আমার মধ্যম সহোদর শরীমান গণেশ চন্দ্র 
একজনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, হাবড়াতে ভাল হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসক না থাকায় গণেশ হাকোলা হইতে বাইয়া আমার চিকিৎসা 
করিত। মাসাধিক কাল যাবৎ আধ ডিক্রি অর যাইতেছে না দেখিয়া, 
কলিকাতার কোন বিখ্যাত চিকিৎসককে দেখাইতে হাবড়া হইভে 
গাড়ী করিয়া! কলিকাতায় যাওয়ায় গাড়ীর নাড়াতে গাত্রে বাথা হুইয়া 
জ্বর বেশী হইল। কবিরাজী চিকিৎসা আরস্ভ করাতে একটু জ্বর ধা 


“আবাদ, ১৩১৭ । ] দিব্য-শ্রুতি । 


কামবার মুখ হওয়ায় গণেশ হাকোপলায় চলিয়া যার । পরে জর পুনরায় 
বৃদ্ধি হওহান্স, কবিরাণী বন্ধ কর! হইবে কি না যুক্ত অন্ত গণেশকে দরকার 
হওয়ায়, হাবড়ায় চাকর না থাকায়, হাকোলায় গণেশের নিকট লোক 
পাঠাইবার অস্ুবধ! ঘটায় মনে মনে উহাকে ডাকিতে ইচ্ছা করিয্না 
সন্ধাকালে “আমার অর কমে নাই, তুই শীস্র আর” এক কলুটা কথ! 
গণেশের উদ্দেশে মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম,এবং গণেশ ঘেন 
শুনিতে পায় এরূপ তীত্র ইচ্ছ। করিতে লাগিলাম। পরদিন নৈকালে 
গণেশ আসিল । আনসিয়াই আমাকে গোপনে জ্রিজ্ঞাস৷ করিল কোন 
(ক্ৰয়| করা হইয়াছিল কিনা, আমি কারণ জ্িভ্ত।সা করায় সে বলিল-__ 
কাল সন্ধায় সে স্পষ্ট উক্ত কয়েকটি কথ। শুনিয়া আজ আসিতেছে, 
“কথা কয়টি কে বলিল,’”’ আমি তাহাকে আমার কথা বুঝ্ত।ইয়। দিলাম । 
৭ 1 আ'ম প্রথমবার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই । 
বখন এই সংবাদ পাই তখন গুরুদেব অ।মাদের <াটীতে। তিনি পুনক্সয় 
একবৎসর পড়িতে বলিলেন এবং এইবারে পাশ হইবার প্রন্য আশীর্বাদ 
করিলেন এবং বলিলেন যে কলিকাতা ভক্তবীর বিজয়কষ্ণ গোস্বামী 
মহাশয় মধ্যে মধ্যে থাকেন তিনি বখন আসনিবেন তখন একবার তাহাকে 
দর্শন করিতে ঘাইয়া মনে মনে তাহাকে জানাইয়। আসিবে, ইহাদের 
সমৃশ মহ।স্মার কপার সকল বাধা বিস্ব কাটিয়া যাইবেক। গোস্বামী 
মহাশয় সেবার ক.লক/তায় আসিয়। হ্ারিসন রোডের উপর একটা 
বাটীতে ছিলেন, একদিন বৈকালে কলেজের পর তাহাকে জ্রানাইতে 
বাইলাম, তখন বেজ ‘টা! হইবেক বেশী লোক এখনও তাহার ঘরে 
আমা হর নাই, যাইয়। প্রণাম করিয়া দুরে বসিয়া, মনে মলে আমার বাসন। 
জালাইলাম। যতবার ঠাহাকে দেখিতে গন্জাছি এ রকম সময়ে তাহাকে 
কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখি নাই, কিন্ত হাজ্জ তিনি একখানি প্রস্থ 


অলো কিক রহন্ত। [২র আগ, ওয় লংখ্য।। 


নিকট হইতে লইয়। পাঠ করিতে লাগিলেন যাহা পড়িলেন তাছা হিন্দি 
ভাষায় একটি মঙ্গল আশযব্বাদ, গঙ্গাজী তোমার মঙ্গল করুন, শিব 
তোমার মঙ্গল করুন ইত্যাদি সমস্তই আশীর্বাদ মত । আমি মনে 
করিলাম আমার বাসন। পূর্ণ হইবে, নিশ্চয়ই পরীক্ষায্ন উত্তাণ হুইব ৷ 
পরে তাহাকে প্রণাম করিঘ্! চলিয়া আসিলাম । 

শ্রীকার্তিকচন্দ্র বন্দোযোপাধ্যান্প । 


পাঞ্চজন রহস্য । 
এনহামূল। জনশ্রগতিঃ 1৮ 
কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর অতীত হইল, টংরাজেরা ভারতে রাজ্য 
স্থাপন করিয়! রাজত্ব করিতেছেন । তৎপূর্ব্বে মূললমানের! প্রায় আট শত 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। মুসলমান রাজতের পুর্বে হিন্দুদিগের রাজত্ব 
ছিল। ইতিহাসে ও পুরাণে তাহার বিবরণ জানিতে পারা যার়। 
ছিন্দুদিগের রাজতসময়ে রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, রণ.নীতি ও আচার- 
বাবহার-জ্রপক নান! উপকথা উপকথাবেত্বা ব্যক্তিগণের নিক্ট 
শুনিতে পাওয়। যায় । এই গল্প বা উপকথার স্রোত মামরা অস্যাবধি 
দেখিতে পাই ৷ গৃহস্থলী মধ্যে এই উপকথার প্রচলন এখন পর্যাস্ত 
আছে। পরিবার-মধো কেছ ন! কেহ এই গল্প বর্ণনা করিয়া থাকেন । 
এ গলগুলি যে তাহাদের শ্বকপোলকলিত-_-তাহা নহে। পরম্পরাপত 
আখ্যান । কোনটী ভীতিব্যঞ্কক, কোনটা আনন্দবাঞ্জক, কোনটা 
ৰাশ্তোদ্দীপক এবং কোনটা উপদেশ-প্রবোধক সন্দেহ নাই। আমি 
লেই শ্রুত উপকথা হইতে একটী মনোনীত করিয়। পত্রে প্রকটিত ঞ 


বআহাচ়, ১৩১৭। ) পাঞ্চজন রুহস্ত। 


করিলান । দেখা যাউক, ইহা হইতে আমরা কি কি উপদেশ গ্রহণ 
করিতে পানি। 

জনশ্র্ণত আছে_উদয় সেনের রালত্বক!লে একটি অন্ভুত ভৌতিক 
ঘটনা ঘটয়াছিল। নাজ! দোর্দিও-প্রতাপে রাজত্ব ক:রতেন। 


প্রজাবর্ণ 
তাহার নিতাস্ত অনুগত [ছল । 


সকলেই মনের সুখে বসবাল করিত । 
রাজার দয়। লা থাকলে প্রজার স্ুব-সমৃদ্ধি হয় না এবং প্রজার মঙ্গল 
ব্রাজ! ভিন্ন অন্তু কেহই বিধান করিতে পারেনা । একদ] রাল! রাজ- 
কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়। প্রাসাদ-সংলগ্র উগ্ভানে পরিভ্রমণ করিতেছেন 
এমত সময়ে একজন প্রতিহ।রী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিব্দেন করির্ল 
- মহারাজ গত কলা সন্ধার প্রাক্কালে আমার নিজ ভবনে দুইটি 
ব্রাহ্মণ একটি কুলবধূ. ডুলিযানের দুইটি বাহক সমতিব্যাহারে আসি 
উপস্থিত হইয়াছেন । আমি তাহাদের স্বথাগতা'দ জিজ্ঞাসা করিয়! তাহাদের 
সেবা! শুশ্রধার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হই, তজ্জন্) তাহাদের বিষয় 
সবিশেষ তন্ুহূর্ভে জানিতে পারি নাইট । আগন্তকদিগকে আমি অতিথি 
বলিয়াই গ্রহণ করিক্রাছিলাম । তৎপরে তাহাদের প্রমুখাৎ তাহাদের 
মন্তব্য অবগত হইয়া নিরতিশম্ব বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছি। তাহারা উতয়ে একটি 
দ্বন্থ উপস্থিত করিয়াছেন । সে হবন্থ এতাদৃশ জল যে, আমি তাহার মীমাংসা 
করিতে পারি লাই। মীমাংস1 করিবার নিষিত্তই তাহার! লোকালয়ে উপস্থিত 
হইয়াছেন । মহারাজের নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে আমার সংপূর্ণ 
ইচ্ছা। আল্ঞ! হইলে তাহাদিগকে রাজ্রসমীপে আনদন করি। 
মহারাজ কহিলেন-_-কি প্রকার জটিল? 
প্রতিহারী বলিল-_ত্তাহারা একটি ডুলি করিয়া একটি স্ত্রীলোককে 
আনয়ন করিয়াছেন। উভয়েই সেই রমণীর পতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, 
প্রকৃত প্রস্তাবে কে তাহার স্বামী বুঝিতে পার! যার না। এই স্ত্রী 


লৌকিক বহল্য। [২হ ভাগ, , সংখ্যা । 


লইয়া উভতৱ্ৰের বন্ব। স্ত্রী পোক্টিও বড় বিপদাপন্না। স্ত্রীলোকের বিবা- 
হিত স্বামী একলনই হইর! থাকে । দুই জনে তাহার উপর দাওয়া 
করাতে পে সর্ধদ। গপ্দতা'পাত ক'রতেছে। আমি যে আহারাদির 
আয়োলন করিয়াছিলাম তাহার! তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমার 
অতিথি সৎকারের চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। আমি তজ্জন্ত বড়ই ছুঃখিত। 
ভাগাক্রযে পাচটি অতিথি পাইয়াও তাহাদের সৎকার করিতে পাপ্রিলাম না 
দেখিয়া আপনার নিকট তাহাদিগকে আনয়ন করিবার বাসনা করি। 
মহারাজ কাহলেন-_-তুমি শীস্র যাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন কর। 
আমি বিচার করিব। 
প্রতিহারী যে আজ্ঞা মহারাল বলিয়া! চলিয়া! গেল ) 
কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিহারী ত্রাহ্মণঘ্্রকে ডুলি সহিত আনয়ন কাঁরল। 
ডুলিমধ্যে রমণী ছিল বলা বাছলা ৷ 
আঁ’সবামাত্র মহারাজ প্বারবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
দছ্োবেনি, হঁহারাই কি তাঁর? 
দ্বারবান কহিল-_হাঁ মহারাজ ৷ ইহারাই দুই জন স্ত্রী লইয়া বিষম 
ঝগড়া উপস্থিত করিয়াছেন । উভদ্রেই বলিতেছেন স্ত্রী আমার । আমি 
এই স্ত্রীর প্রকৃত স্বামা কে, নির্বাচন করিবার নিমিত্ত, এই বাহকন্বয়কে 
জিন্ডাসা করিয়াছিলাম বে, এতহৃতয়ের কোন্‌ ব্যক্তি তোমাদের ডুলি 
ভাড়া করিয়াছিল । বাহকের! তাহাদের প্রকৃত প্রহুকে চিনিতে পারে 
না। কখন বলে ইনি, কথন বলে উনি! সুতরাং বাহকম্বারা পতিত্রত। 
কুলকামিনীর স্বামী নির্বাচন করা আমার পক্ষে অতীব ছুরূহ হুইয়াছে। 
ঠবধূমাতাফে জিজ্ঞালা করায় তিনি স্ত্রীজ।তি-লুলভ লঙ্জীবশতঃ কোন 
উত্তর করেন নাই। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। প্রকৃত ভর্তা কে নিরূপণ 
করিতে পারি নাই । 


আবাড়, ১৩১৭। পাঞ্চজন রহন্ত। 


রাজ। থারবান-মুখে এইপ্রকার বিবরণ শুনিনা কহিলেন--দ্বোবে 
ঠাকুর, তুমি উহাদিগকে দেহলীতে লইয়া যাও । এবং আহারাদির 
বাবস্থা করিয়া দাও। এই কণ। বলিয়াই ছেোবে ঠাকুরকে বিদায় দিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ জনাস্তিকে ধোবে ঠাকুরকে ডাকিয়া কঠিলেন-_ 
দেখ উহাদিগকে একটি একটি স্বতন্ত্র প্রকোর্ঠে রক্ষা করিও এবং যেন এক 
এক জন সতর্ক প্রহরী উৎকর্ণ হইক্স! উহাদের মনোভাব জানিবার জন্ত 
নিযুক্ত থাকে । পরে উহ্বীদের বিচার হইবে ॥ 

বালাজ্ঞা পাইয়া দ্বারবান এই পঞ্চভ্রনকে দেহলীতে লইয়া গেল 
ও প্রতোকের নিমিত্ত এক একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ মনোনীত করিয়া 
দ্বিল। বাহকেরা বহিবাটাতে স্থান পাইল। রোরুগ্ুমানা রমণী অস্তঃ- 
পুরে প্রেরিত হুইল। 

রালপরিচারিকারা ব্রাহ্মণ-কম্তাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজ- 
মহিষী শুনিব। মাত্র প্রতু।দ্গমন করিস তাহার হন্তধারণ করিলেন ও নিজ 
প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ-কন্যা বিপদবিহ্বগা, কাহার সহিত 
ফণাবার্ত। কহিতে পারিলেন না। দরুদরিত অশ্রুধারা গগুদ্থল প্লাবিত 
করিয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিতেছিল। কঠ রুদ্ধ হইয়! বাকাস্কুতি পাইতে- 
ছিল ন! । লে স্বর শুনিলে ন্বরভঙ্গরোগ আসিয়! আক্রমণ করিয়াছে 
বলিয়! বোধ হুয় লা। সে স্বর আত্াস্তিক দুঃথাবভালক গদগদ স্বর 
ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। ক্রমাগত অশ্রু বর্ষণ করিয়া চক্ষুন্ব প্র রুক্তিমবর্ণ 
ধারণ করিয়াছিল। অধর ওষ্ঠ বিস্কারিত ও স্ফীতাকার অবলম্বন করিয়া- 
ছিল । বিত্ত্তকুস্তল উচ্ছুজ্খল হইক়! কোমলত্বের লাঘব জন্মাইফ 
দিয়/ছিল | মহু1-বাত্যাপীড়নে গুলুলতাদি যে রূপ ধারণ করে, ব্রাহ্মণ- 
কন্তার এখন সেই রূপ । রূপের ডালী হইলেই রূপত্রষ্টা। অনেকক্ষণ 
কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরে অস্তঃপুরচারিণী রমলীগণ ও 


১১২ অলোকিক রহুষ্ত ৷ [ ২৪ ভাগ, অন্ন সংখ্য।। 


পুরস্ত্রীদিগের সাস্বনার অনেকাংশে আশ্বস্ত হইয়া! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিলেন ও গদগদ স্বরে কঠিতে লাগিলেন-_"'হা হতো[স্র, আমার এমন 
বিপদ অপেক্ষা মৃত্যু সংস্রগুণে ভাল ছিল। কেন যে এ প্রাণবায়ু উৎ- 
ক্রান্ত হটতেছে না, বলিতে পার না। আমার এ ঘাতনা সহা ছয় 
না। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় যাওয়া আমার পক্ষে বিড়ব্বনা 
হইয়াছে । আমি পিতা মাতার শ্রেহরজ্জু ছেদন করিতে খে ক্রন্দনকে 
প্রাপ্ত হয়াছিণাম, লই ক্রন্দনহ আমার জীবনের সীমাস্তক হুইল? 
আমি বিলাসপুর হতে যাত্রা করিয়া তালদীথী পর্যান্ত নির্ব্বিবাদে 
ভূলিমধ্য আগমন কারতেছিপাম । আর্যপুক্র পপিমধ্যে শৌচ পীড়ার 
কাতর হইয়। বহির্দেশে গমন করিবেন আমাকে বলিলেন ও বাহক- 
দিগকে ডুলি একটি বৃক্ষছায়ায় রক্ষ। করিতে কহিয়া গেলেন। আমি 
জিজ্ঞাস। করিলাম কোন্দিকে যাইবে। এখানে নিকটে কি পুক্ষরিশী 
বা জ্রলাশয় আছে? তিনি কহিলেন__“্র যে তালদীঘীর পাড় 
দেখা যাইতেছে দেখন! সমতল হইতে কত উচ্চ । তোমর( কির়ৎ- 
কাল এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্র ফিরিদ্রা বলিতেছি ।” 
এই বলিক্সা তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গির! যেমন পাড়ের অস্তরাল হইলেন 
জমনলি একজন আঅজানিত পুরুষ তাহার মত পরিচ্ছদে সন্দীতূত হুইয়া 
আসিয়। কহিল--ডুলি উঠাও। চল অনেক বিলম্ব হইয়াছে। একটু 
শীত চল। এতক্ষণ আমর! বহুদূর যাইতে পারিতাম। আমি দেখি- 
লাম তিনি আমার স্বামী লহেন। তিনি একজন অপর পুরুষ । তাহার 
কণন্বর ভিন্ন ৮ (ক্রমশঃ) 


শ্রীমতিলাল রায় |. 


* ভূত দম্পতির বৃত্তান্ত । 

কালকাতার নিকটস্থ কোন স্থানে আমার ভ্রাতার শ্বশুরালয়। 
তাহার! উপস্ডিত পাঁচ ভাই । মনে করুন তাহাদের নাম যথাক্রমে উমেশ 
বাবু, রমেশ বাবু, ভরেন বাবু, ভূষণ বাবু ও লতীশ বাবু । আমার 
ভ্রাতা উমেশ বাবুর জামাত! । তাহারা উপস্থিত পৃথক হইয়াছেন, 
কিন্ত একই গ্রামে বাস করেন। তন্মধ্যে রমেশ বাবু ও হরেন বাবু 
একত্রে ও একান্ত্রে বাল করেন। রমেশ বাবুর এক কন্তা বাতীত আর 
কেহই নাই । কন্তাটির নাম গন্ধেম্বরী। তাহার কলিকাতার চোর- 
বাগানে বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু কন্ঠ, জামাত, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী 
অধিকাংশ কালই রমেশ বাবুর নিকট থাকিতেন; কারণ তাহার! 
রমেশ বাবুর অতিশয় আদরের সামগ্রী ছিল, 

গত ১৩৫ সনের কাল চৈত্রমাসে গন্ধেশ্বরী বাপের বাড়ী আপিয়।- 
ছিল, কিন্ত দিন কয়েক পরেই বপস্তরেোগে আক্রান্ত হুইয়া প্রাপত্যাগ 
করিল। তাহার সপ্তাহ দুই পরেই গন্ধেশ্বরীর স্বামী ( বরদ! বাবু) 
কলিকাতায় এ কাল বসস্তরোগে মৃত্ামুখে পতিত হন ও পাঁচ দিন পরে 
কনিষ্ঠ। কন্তাও আক্রান্ত হয়। এখন বরদ। বাবুর একটী পুত্র ব্যতীত 
কেহ রহিল না। 

ইহাদিগের ক্রিয়! কাধ্য হুইয়া ধাইবার পণ হইতেই ইহাদের আস্তত্ব 
কিয়ং পরিমাণে অনুভূত হুইয়াছিল। কারণ রমেশ বাবুর বাড়ীতে একটা 
ঢেঁকি ছিল ? গভীর রাত্রিতে যেন কে তাহার উপর ঘা দিতেছে এরূপ 
বোধ হইত ; স্ত্রীলোকের! রাত্রিকালে ভয়ে বাহির হইত ন । হরেন বাবু 
বাহির হইলে সব শব্দ থামিয়! যাইত, এবং কাহাকেও দেখা যাইত ন!। 


= নাম সমুহ অপ্ৰকাশিত রছিল ॥ 
৮ 





অলৌকিক বহন্ত ৷ 


ইহার প্রায় তিন সপ্ত।হ বাদে উমেশ বাবুর বাড়াতেও কিছু পরিবগ্ডন 
বটল । অর্থাৎ রাত্রিকালে একলা ঘর হইতে বাহির হইলেই গা 
হম্‌ ছম্‌ করত । ঘে সময়কার ঘটনা লিপিবন্ধ কারতেছি, সে সময় 
উমেশ বাবুর বাড়ীতে তাহার তিন পুর, এক্স কন্ঠ।, গৃহিণী ও উমেশ বাবু 
বাতীত মার কেহই ছিল না । বলিতে ভু'লয়াচি যে তাহার জেষ্ট 
পুজ্রবধূও ছিল। একদিন বৈকালে তাহার পুজ্রবধূটি গা! ধুটবার 
পরে “অসুখ করিতেছে’’ বলয়! শয়ন করিল । তাহার পরদিন পুজ- 
বধুটির ১০৪ ডিগ্রি জর ; বৈকালে জর ছাড়িয়া গেল ও সারা রানি বেশ 
স্থনিদ্রা হইয়াছিল । তাহার পরদিন সে নানাপ্রকার হকিতে লাগিল । 
কখন ‘‘ননদকে ভয় কারস্‌ ন1,”” “তোর এত বড় আলল্পর্দ্ধ”” ব। কথন 
“কেমন জবা 1৮ “মাথা, বুক আদুড় করে গা ধোয়া,” ইত্যাদি বলিতে 
লাগল । এই প্রকারে সে দিন কাটিয়! গেল ! 

পর দিবস উমেশ বাবু একজন ভাল ওঝা আলাইলেন। সে আসিয়া 
হলুদ পোড়া ইত্যাদি জিনিস বাবচার করাতে, সে বলল “কেন আমাকে 
জ্বালাতন করিঙেছ ; (ক চাও বল?” 

ওক! । তুমি কে তাহাই জানতে চাই । 

ব্ধু। আমি গন্ধেশ্বরী. আমায় চেল লা? 

ওঝা। কেন আপিরাছ? 

বধূ। বড় বউ এত বেহছায়! কেন? জেঠাই মায়েদের মাচায় 
বেশ মোট প্ুুই ডাটা থেতে চেয়ে ছিলাম না? আমার খেতে 
দেহ নাই কেন? 

তৎক্ষণাৎ বড় জেঠাহ =! তাহাকে পুহ শাক রাধির্য আনয়া 
দিল। তাহা দেখিয়া সে জলিরা গেল | বালল “ছুটা ভাত দিতে 
পার না?” তাহাও আনিয়। দেওয়া হইল । তখন সে খাইতে বসল ॥ 


Mn 


জাবাঢ়, ১৩১৭।] ভূত দম্পতির বৃত্তান্ত। 


খাইতে বলিয়া, হারের দিকে চাহিয়া সে মৃত যৃহ হাসিতে লাগিল ॥ 
তাহা দেখিঘা জেঠাই মা! জিন্তাস| করিল “মা হ্াসিতেছ কেন?" সে 
বলিল, “তামার আমাই (বরদা বাবু) দীড়াইয়। 'আছে।”+ তখন 
তাচাকে লিভ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, তাহার! তিন জনেই ভ্ুতযোনি 
পরার হহম্জাছে॥ তৎ্পরে সে মুখ প্রক্ষালন করিয়া একটা পান 
চাহয়। থাইল। তখন তাহার বড় দাদাকে, অর্থাৎ যাহার স্ত্রীকে 
ধরিয়াছিল, তাহাকে বলিল “দেখ দাদ তুমি বদি আর বড় বউকে 
ঠেঙ্গ1ও ত, তা হলে আমি মল! দেখাব. ৩ৎপরে তাছার খুড়মাকে 
(হরেন বাবুর স্ত্রীকে ) বলিল শ্খুড়ি সা, আমার বাছাকে একটু যত্ 
করো ওর সংসারে আপনার বলতে আর কেউ রহিল না। ওকে 
ঠিক লময় মত থাওয়াহ ও’ 

এইবর ওঝা তাহাকে বেশী পেড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, আমার 
রুগী কষ্ট পাইতেছে তুমি শীঘ্র যাও। তখন এক ঘটা জল দঈ:তে করিয়া 
ধারয়া বাছিরে আলিঙ্গ মুচ্ছিত হইয়! পাড়ল। তৎপরে তাহার চৈতন্ত 
সম্পাদন করাতে সে আশ্চ্্যান্বিত হইর। উঠিয়া তাহার শ্বএ্রঠাকুরাণীকে 
জিজ্ঞাসা করিল যে ব্যাপার কি ; আমাকে বাহিরে আনিলে কেন ? তখন 
সে সংল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় অবাক্‌ হইল। 


অকালীক্বঞ্চ চক্রবন্তী। 


প্রেতাত্মার তাড়না । 


হুগলী জেলার বাতানল গ্রামে নারায়ণ নাপিতের বাস, সে বহুদিন 
হইত দপ অর্থাৎ লোহার সিন্দুকের চাবির বঝাবস। করিয়া পাকে। 
বাটীতে মাল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দেওরাই তাহার প্রধান 
কার্য । গত ১৩৯৬ সালের শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসে ( বেশ মনে নাই ) 
নারায়ণ একদিন এই কাধ্যব্পদেশে কলিকাতায় গিয়াছিল। তথায় 
কায্য সারিয়] বাটী ফিরিতে তাহার ২,৩ (দন বিলম্ব হইয়াছিল । 

বাটী আসিবার সময় সে কিছু লোহ! কিনিয়া লয় এবং যথা সময়ে 
হাওড়াষ্টেসনে টেণে চড়িয়া তারকেশ্বর ছেঁসনে আসিয়া উপস্থিত হ্য়। 
তারকেশ্বর হইতে বাতানল খড় সামান্ত দূর নহে । কাজেই নারায়ণের 
বাটী যাইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যখন সে বাতানলের নকটব্তী ৪ 
অলয়পুরের মাঠে গয়! উপ্াস্থত হইয়াছে তথন সে স্পষ্ট শুনিতে পাহল 
যেন তাহার |পত! আসিয়। তাৎাকে "নারায়ণ, নারায়ণ’? শব্দে আহবান 
করিতেছে । নারায়ণ এদিক ওদিক অনেক চা(হয়। দেখিল কিন্ত 
কাহাকেও দেখিতে পাছল ন1। 

অল্লক্ষণ পরে দে বাটী আলিয়া দেখিনদ যে, কিয়ৎক্ষণ মাত্র পুর্ব 
তাহার জনকে র আয়ুশেষ হইয়াছে । যাহা হউক অতঃপর নারায়ণ পিতার 
অন্যটি ক্রিয়াদি সমাপন করিয়। ভাবিল-_টাথটে জনকের হুস্ত হইতে 
অব্যাহতি লাভ ক(রলাম। কিন্ত ৷ক সর্বনাশ ! পরদিন যখন সে: স্বীয় 
ভ্রাতা সাহত গার শয়ন কক্ষে গিয়া শয়ন করয়াছে, তখন তাহ।র 
মৃত পিতার তামা হষ্টি হন্তে তৎসমক্ষে আ।সফ়া ডউপ[সহুত। কেবল ঞ্জ 
তাহাই নহে । সেই ‘মালকে।চ৷ মারা” হুধ্ি তাহাকে মারিবার অন্ঠ 


আযাদ ১৩১৭ । ] প্রেতাত্মার তাড়না । 


চেষ্টা পাইতেছে ও নানাপ্রকার বাপাশ্কালন কর্রিতেছে। নারারণ 
ইহাতে যপেষ্ট ভন্ন পাইল এবং তংক্ষসাৎ সে গৃহ ছাড়িগ অপরের বাটীতে 
গিয়া শুইয়! রহিল । মনে করিল বোধ হয় নুতন বলির! এক্সপ ভ্রান্ত 
ভগ্তের উদ্রেক হইতেছে! কিন্তু হায় পরদেনেও আবার দেই দৃশ্য । 
উপযুযপরি প্রতিণিন যখন এইরূপ ঘাঁটিতে লাগিল, তখন নারায়ণ গ্রামের 
'প্রলিন্ধ ডাক্তার যু ক বিনোদবিহারী বন্দোপাধ্যা্ন প্রসুথ ২১ জন ভদ্র 
লোকের নিকট গা গোপনে এ সকল কগ। প্রকাশ কাঁরল । তাহারা 
তাহাকে প্রেতাস্মার অন্ধপ আম্কালনের পমন্ধ কাকুতি মিনতি লহকারে 
জীবিত কালের অপরাধের গন্য ক্ষম। ভিক্ষ। করিতে পরামর্শ দিলেন। 
নাপিতনন্দন প্রতদিন তাহাই করিতে লাগিল। যেমন তাহার 
পিতার (প্রতমুত্তি তীর পার্শ্বে আলিয়া সেইরূপ বাহ্বান্ফালন করিতে 
উদ্চত হয়, অমনই সে করযোড়ে তাহার নিকট কত কাতর ঠা, আনুগত্য 
প্রকাশ করে ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বার! আবিতক'লের গ্বেযাত্থেষি ভূলাইয়। 
দিবার চেষ্টা পাইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় থে, এইরূপ করিগোই 
৫প্রতমূর্তি অস্তহিত হুইয়া যায়, অনবরত করেকার্দন এইরূপ করিবার পর 
পেতাক্কৃতির আবির্ভাব দিনকক্সেকের জন্ত বন্ধ হইন্ু! যায়। তাহার 
পর যে দিন শ্রান্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই দিন আবার সেই সুত্তি প্রাদুহ্বতি 
হইয়া, শ্রান্ধাদি করার অন্ত নারাষণকে অনেক আশীর্বাদ করে। কোন্‌ 
বাক্তি প্রেতের সঙ্গে কাল কাটাহুতে ইচ্ছ। কবে, কাজেই নারাদছণ পিতার 
আদি করিয়াই গয়া যাত্রা করিল। পথি মধো বা অন্ত কোথাও 
আর লে মূর্তি দেখ। দে নাই, যে দিন তদুদ্দেস্টে পিগাদি প্রদত্ত হুইবে, 
তাহার পুর্ব দিস আবার সেই মুর্তি নারাদণের লম্মুধে উপস্থিত। 
অত:পর বহুবিধ আশীৰ্ব্বাদ করিয়া, সে মুর্তি বলিতে লাগিল-__“নারাহণ 
মনে করিয়াছিলাম তোর মত কুসন্তানের জারা আমার গতিমুক্রিন্র 


অলৌকিক রইহত। [২৪ তাগ, ও সংখা! 


উপায় কিছু হইবে না! কিন্তু কাধ্যতঃ তাহ! ঘটে নাই। তু আমার 
শ্রাদ্ধাদি করিয়াছিল, আজ আবার আমাকে এই বস্ত্রণময় অবস্থা হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্তু গয়া্ন আলিয়াছিল, আশীর্বাদ কত্রি-_- তোর কল্যাণ 
হউক ৷" 

প্রেতাস্ম এই কথা বলিয়াই বিকট হাহ, পূর্বক সে দিল প্রস্থান 
করে। পরদিন যথাসময়ে নারায়ণ মৃত পিতার উদ্দেশে |পণ্ডাদি দান 
করিয়!, আর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ন! বলিয়া কথাঞ্চৎ দুঃখিত 
হন্গ॥ সে মনে করিয়াছিল ভয় প্রদর্শন করিয়াও যে তাহার জনক দেখা 
দেয়, তাহাও তাহার পক্ষে নয়ন-সুথাবহ । ঘাহ! হউক, গয়াপিণ্ডদানের 
পর হইতে আর লে প্রেতমূর্তি দেখা যায় নাই। নারায়ণ এক্ষণে নির্ভরে 
পিতৃভবনে বসবাস করিতেছে। আর কোন প্রকার বিভীষিকা দেখা 
যায় নাই। 

শ্রীরা্কুমার বেদতীর্থ, 


অন্তব/ :_ এই গল্পটী কৈকাল। শ্ৰুলের হেডমাষ্টার জযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি, এ, মহাশয়ের নিকট শুনিগ়। লেখ! হইক্সাছে। আমাদের পরিচালিত হিন্দুসখা 
মাসিক পত্রে ইহ! প্রকাশ করিবার ইচ্ছাছিল। [কত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অতিপ্রায়াদুসারে অলৌ[কক রহহেই পাঠাইতে বাধা হুইল! । 
শ্ররাজকুমার বেদতীর্খ । 


সফল-স্বপ্ম । 
(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


স্বপ্নে কবর-দর্শন ৷ 

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আমেরিকার উত্তরাংশে ফণি উপসাগরে 
(in the bay of Fundy) একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ বরফে আবদ্ধ 
হইয়াছিল । তৎকালে এ জাহাজের মধ্য কাণ্ডেন ক্লার্ক একরাত্রে 
একটি অন্তুত স্বপ্ন দেখেন । কাণন্তেনের পিতামহী তখন ইংলগ্ডেগ 
লাইম্‌ রেজিস্‌ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। কান্তেন ভাহাকে 
বড় ভাণ বালিতেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিপে কাণ্তেন শ্বপ্র দেখিলেন 
যেন তিনি লাইম্‌ রেজিসে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ঠাছার সম্মুথ দিয়া 
অনেক লোক পিতামহীকে গোর দিতে লইস্ যাইতেছে । তিনি 
একে একে সকল ঝাক্তিকেই লক্ষা কারশেন,--বাহার। শোক করিতে- 
ছিলেন, কাহার পর কে যাইতেছিলেন এবং কেই বা পুরোহিত [ছলেন. 
তিনি সমস্তই দেখিলেন ও মনে করিয়া রাখিলেন। তিনিও তাহাদের 
সহিত যাইতে লাগিলেন । তাহার বোধ হইল যে কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে প্রবল 
ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কারণ তখনও রাস্ত। ভিজ। ছিল, ও স্থানে স্বানে 
জল দাড়।ইয়াছিল। তখনও বড় বহিতেছিল। একটা ঝটক। আসিয়া 
মৃতদেহের আবরণ বস্ত্রথ/নি কতকট। উড়াহয়া দিল। তাহাদের একটি 
নিদ্দিষ্ট গোরস্থান ছিল, বংশের সকলকেই সেই স্থামে গোর দেওয়া 
ঠইত! কাগ্ডেন ও স্থানটি উত্তমরূপে জানলিতেল। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষ্জ এই যে, পিতামহীকে সেখানে লইন্। যাওয়। হুইল না, উহার কিছু 
দুরে অন্ত এক স্থানে তাহার কবর প্রস্তুত ছিল। পে যাহ! হউক, 


অলোৌকিক কুহহ । [ ২ ভাগ, ৩৭ সংখ] 


মৃতদেহ কবরের নিকট আনীত হইলে, কাণ্ডেন দেখিলেন কবরের গর্ভে 
বৃষ্টির জল দাড়াইয়াছে এবং শ্রী জলে দুইটা মর! ইন্দ্রর ভাসিতেছিল। 
অতঃপর কাণ্ডেন তাহার মাতাকে তথায্ন দেখিতে পাইলেন। তাছার 
মুখে শুনিলেন যে, বেলা, ১* টার সময় গোর হইবার কথা ছিল, !কন্ত 
ভয়ানক বৃষ্টি হওয়ায় ৪ট! পর্য্যন্ত বিলন্ব করিতে হইল) ইহাতে কাণ্ডেন 
বলিলেন “আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ দেরী না হইলে হয়ত 
আমি আসিয়া জুটিতে পারিতাম না |” 

এই শ্বপ্রটি কাণ্ডেনের একপ বাস্তব ও লীবস্ত বোধ হইল যে, পর- 
দিন প্রাতঃকালেই তিনি তারিখটি লিখিয়। রাখিলেন। বছুদিবন পরে 
তিনি বাটীর এক পত্র পাইলেন । ইহাতে লেখা ছিল স্পিত।মহী মারা 
গিক্সাছেন এবং ১৭৯ ফেব্রুয়ারী '্ঠাহার গোর শুটক্াছে।” 

ইহার চার বৎসর পরে কাগ্ডেন লাইম্‌ রেজিসে প্রত্যাগত হন এবং 
পিতামগীর কবরের তথাাহুপন্ধানে প্রবৃত্ত হন । তিনি যাহ! জানিলেন 
তাহা এই ১ 

স্বপ্নে যে যে ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, যিনি পুরোহিত ছিলেন, 
বাভারা যাহারা শোক করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তাারাই তত্তৎ 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, কবর বেলা দশটার 
পরিবর্তে ৪টার সময় হুটয়াছিল। তাহার মাতার বেশ প্লরণ ছিল ঘে, 
হঠাৎ একটা ঝড় আদ! মৃতদেহের গাত্রবন্ত্র একটু সরাইয়! দিয়াছিল। 
পিতামহী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে তাহার কবরের স্থান ন্বঘ্ং নির্ব্বাচত 
করিয়াছিলেন, সেই ল্রন্তই কৌলিক গোরস্থানে তাহার গোর হয় নাই। 
বে বাক্রি কবর খনন করিয়াছিল তাহার নোট বুক হইতে জান গেল 
যে, কবরে বাস্তবিকই জল দীড়াইয়াছিল। এবং ছুইটা মৃত ইন্দুর সে 
তুলিয়া ফেলিয়। দিয়াছিল। 


ছু 


স্বপ্নে সাস্তবনা । 


১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের যাচ্চমামে এক সন্ত্রান্ত ও বিহ্ুৎ-লমাজে স্থপণিচিত 
ইংরাজ মছিল! নিয্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবন্ধ কা’রয়াছেন £__ 

“একটি ভদ্রলোকের সহিত আমাদের খুব প্রনিষ্ঠত! ও বন্ধুত্ব ডিল । 
তিনি অস্মুস্থ হওয়ায়, আমাদের বাটী হইতে শত শত মাইল দূরে একটি 
শ্বাাকর স্থানে বাস কররতেছিলেন, সুতরাং বহু বর্ষ ধরিয়া কেবল 
চিঠি পত্র দ্বারা তাঁহার হিত আলাপ চলিত, সাক্ষাৎ হয় নাই । হঠাৎ 
এক রাত্রে (সে দিন বন্ধুর বিষয়ে আমি কিছুঃ ভাবি নাই) স্বপ্ন 
দেখিলাম যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধুর নিকট যাইতে হইবে। আমি 
একট! বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম, এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
একেবারে উপর তালায় উঠয়! এক অদ্ধকারনয় ঘরে ঢুকিলাম। দেখি- 
লাম বন্ধু শষান শয়ান, বেন মৃতপ্রায় । কিন্তু আমার হাদব্ধে ঘেন একটা 
সাহস আসিল, আমি তাহার শযা! পার্শ্বে আলিম! দড়াইলাম এবং ধীরে 
ধীরে তাহার হাতথানি ধরি! বলিলাম ‘তোমার কোন ভয় নাই, তুমি 
নিশ্চয় রক্ষা পাইবে’ । ঠিক যখন এই কথা বলিতেছিলাম, কোপ! হইতে 
যেন একটি সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। 

এই ন্বগ্র দেখিগা আমার মনটা বড় খারাপ হইল । পরদিবসউ বন্ধু 
কেমন আছে জিজ্ঞাস! করিয়া! এক পত্র লিখিলাম। অবস্থা স্বপ্রের বিষ 
কিছুই উল্লেখ করি নাই । তাহার উত্তর পাইতে বিলম্ব হইল । [তিনি 
লিখিয়াছেন “আমা: সম্প্রতি বডই অস্থথ তইয়াছিল ,__এমন কি জীব- 
নের আশা ছিল না। তোমার পত্র পাইয়া সুধী হইলাম ৷” 

এই ঘটনার তিন বৎসর পরে লগুনে বন্ধুর সহিত একদিন সাস্বগৎ 


অপোকিক রহ । [ ২৪ ভাগ, ও সংখা ॥ 


হইয়াছিল। আমার স্বপ্রের কপ! গ্াহান্জে বলাতে, তিনি বঙ্গিলেন 
প্ইহা বড়ই অদ্ভুত । তোমার পত্র পাইবার ২৩ দিন পুর্বে (যেদিন 
আমার পীড়া খুব সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিয়াছিল ) সেই রাত্রে আমিও 
স্বপ্ন দেখি বেন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত এবং আমার ভ্রাতার নিকট 
শেষ বিদায় লইতেছি। ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিখেন “তোমার মুত্াকালীন 
ইচ্ছা কিছু আছে কি?” আমি বলিলাম “5ইটি মাত্র ইচ্ছা আছে, 
৯ম আমার বন্ধ, ( তোমার নাম করিয়। ) অমুককে একবার দেখা, এবং 
২য় আমার সেই প্রিয় ‘“বিথোক্রেন'” নামক সঙ্গীতটি একবার শ্রবণ 
করা ।” কিন্তু যেমন ওঁ কথা বলিলাম, 'অমান তুমি যেন স্থামার ? 
শয্যাপাৰ্স্বে দাড়াইলে এবং বলিলে ‘ভয় নাঃ তুমি মরিবে না”। আর 
প্রিয় সঙ্গীতটি যেন থর আমোদিত করিয়া আমার কর্ণ শীতল করিতে 
লাগিল।" = 





* দহুগ্রনসিগণ (012175০)0৯ ) খলেন থে নিড্রাক।লে আমাদের শূল্মদেছে 
স্থুদদেহ ত্যাগ করিব। হগ্রগতে শুরিয্। ষেড়া্। এরূপ হইতে পারে বে. স্বপ্মদ্রগতের 
কোন কৃপালু যাক্তি “বন্ধূ””র শেষ ইচ্ছ। পূর্ণ করিবার জন্য ইংয়াজ বুমঙ্গীর শুপ্রদেহকে 
চালিত করি! বদ্ধুগৃছে লইন্। গিল্লাছ্িলেন। অথব! বন্ধুর হুস্বণেহ প্রবল ব|দনা- 
চালিত হইয়া রমণীর সুস্প্রদেহকে আ[কঘণ করিপ।ছিল। যেরূপেই হউক ছুইআনেক 
সুশ্মদেছে যে সাক্ষাৎ ঘাটগাছেল তাহার অগুমাত্র সন্দেহ নাই । এই ছুগ্বে:হর তরি 
পরবন্তী ব্বপ্রন্থদ্রে আরও স্পষ্টকপে লক্ষিত হইবে । এজ 


প্রতিশোধের প্রতি শ্রুতি । 


গত বৎলর ভাত্রসাসে, আমার এক আস্মীয়া, বহুদিন হইতে গ্রহণী ও 
উদরাময় রোগে কট পাইয়া মার! বান। ইনি মার। যাইবার পূর্ববদিনে, 
ইহার আপনার ভগিনীকে (আমারই আর একজন আস্মীয়া । হহার 
সহিত, যিনি মার! যান তাহার অনেকদন হতে মনাস্তর ছিল) বলেন, 
"যে তুমি যেমন আমায় কষ্ট দিয়াছ, তোমায় আন তেমন জব্দ কারন”) 
বলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মারা যান । 

ইহার পর আশ্বন মান কাটি! গেল, তখনও কিছু হয় নাই। 
কাস্তিকমাসে, উপরের ঘরে, যে ঘরে আমার আত্মীয় শয়ন করেন, সেই 
ঘরে তিনি আরও কয়েকজ্রনে মিলিয়া রাত্রি ৯১* টার সময় গল্প কাঁরতে- 
ছিলেন, হঠাৎ জানলার ( সমস্ত জানল! বন্ধ ছিল) ভয়ানক শব হইতে 
লাগিল, খুব জোরে ধাক্কা দিলে, বা লাখি মারিলে, ঘেক্দপ শব্দ হয়, ঠিক 
সেইরূপ । রাস্তার উপর জানল! । সুতরাং ইহাতে ঘরে যাহার! ছিতগেন, 
প্রায় করজনেই চীৎকার করিয়। অজ্ঞান হইয়া! পড়য়! যান। 

তাহার পর রাস্তায় পাড়ার প্রায় সমস্ত লোক ও ৩৪ জ্রন পাহ।ব1- 
ওয়ালা সমপ্ত রাত দ্বার্ডাইয়া রহিল যে, যদি কেউ বজ্জ/তি কয়া করে। 
ও ঘরে আমার আত্মীয়ার স্বামী, ও তাহার দুই জন বড় ছেলে, ও অন্কান্ত 
আত্মীয় স্বজন, অনেকেই সমন্ত রাত্রি জাগিয়া অতিবাহত করিলেন, কিন্তু 
শব্দের, কোন কারণই স্থির করিতে পারলেন ন! । খন সকণে ছিলেন, 
তখনও খুব লোরে জোরে শব্দ হইতেছিল, তবে জানলাট! খুলিয়া (দলে, 
শব বন্ধ থাকিত। 

ওপ্ঠরূপ রাস্তায় ও ঘরে প্রায় ২.৩ মাস সমানে শোক থাকিয়াও কেন 


লৌকিক রহস্য । [২ জগ, এ, সংখা।। 


কারণ নির্ধারিত করিতে পারিলেন না। তখন, ততটা ভয়ও কমিন্না 
গেল। আর একট! আশ্চর্যের বিষয়, মানুঘের মত, যয়টা শব করিতে 
বলা ধায়, যেমন, ২টা কিল মার, অথবা চড় মারো, ঠিক সেইরূপ 
ততগুলি শব্দ হয় । 

আগে উহীর! অতাস্ত ভগ্ন পাইয়াচিলেন, এমন কি দিন কতক, 
বান্ডী ভাড়া পর্ধ্যস্ত ক'রয়াছিলেন। কিন্ত বারমাস নিজ বাড়ী ছাড়িয়া 
থাকা, যে কতটা কষ্টকর, ভুক্তভোগী মাত্রেই ল্রানেন । 

৫,৬ যাস পরে ইহারা পূনরায় ফিরিরা 'আসিলেন, শব্দও পর্বত 
আরম্ভ হইল । এখন ইহাদের অভ্যাস হইয়! গিয়াছে ! 

আমর! অনেকেই কৌতুহলাক্রাঞ্গ হুইপ সেখানে রাত্রিবাদ করি- 
স্াছি, কিন্ত একপ মাশ্চর্ধা ঘটনা কথন শ্রবণ বা দৃষ্টিপথের পথিক হয় 
নাই। 

এখন আর পৃর্বের মত, প্রত্যহ হয় না মধ্য মধো হয়। ইহা 
কলিকাতার অনেকেই জানেন। কেননা পরিচিতদিগের ভিতরে 
অনেকেই দেখিতে আগিঙ্গাছিলেন। এখন ইহারা অভাস্ত হইয়া গিয়াছেন, 
কোন ভয় পাদ ন।। 

যদি আপনারা পরিচয় জানিতে উচ্ছ। করেন জানাইবেন । আমি 
তাহাদের মত গ্রহণ করিয়। পরিচয় দিতে পারি । 

শ্রীমতী শ্রীমতী দেবী। 


hd 


প্রেতাত্মার আসক্তি । 

সম্পাদক মহাশয় অন্য আপনার অলোৌকিক-রহস্য-নামধেয় মাসিক 
পত্রিকার জন্য একটী আশ্চধ্য ঘটনা লইয়। উপস্থিত হইলাম । যদি 
উপযুক্ত বিবেচনায় (কৰি স্থান দেন তাহ। হইলে সুখী হইব। যে 
খটনাটা পাঠকদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছি, তাহ! যদিও আমি প্রতাক্ষ 
করি নাই, তথাপি ইত আমার বাটীর নিকটস্থ স্থানে ঘটিয়াছিল এবং 
বিশ্বন্তসুত্তে আমি অবগত আছি । এই আখ্যায়িকার নাম দেওয়া! হুই- 
য়াছে "প্রেতাত্মার আসক্তি” । ইহার কারণ এই যে এই উপাখ্যানে দেখা 
যাইবে যে, স্থল দেহধারী বিশিষ্ট জীব জীবিতাবন্থাক্, যে ধে বিষয়ে আসক্ত 
থাকে, এই দেহ পারঙ্যাগ কারয়াও আপাতঃরৃষ্ট সাংসারিক ভাবনা, 
কামনা এবং চেষ্টনার হাত এড়াইয়াও আনক্তির হাত এড়াইতে পারেন৷ । 
আদক্রির কি পারণাম ! মনে মনে বিষয় স্বরণ করিতে. করতে তাহাতে 
যে আত্যান্তক কামন। জ্ম্মায়, দেহতাগেও জীব ভাহ! ভুলিতে পারে না 
আমরা কিন্ত এতই মোংান্ধ যে ভ্রসেও পারমাপিক চিন্ত। ন। করিয়া, 
সৰ্বদাই বিষয় চাহিতেছি, যাহ! চাই তাহা পাই, বিষয় চাই বিষয় পাই, 
সর্বদাই বিষয় লইয়।ই বাতিব্যস্ত। মুখে অর্থহ অনর্থের মূল আওড়া- 
হলেও পর্বদ! অর্থ চিন্তায় ঝতিবাশু | বে চিস্ত। ব কামন! লইস1, জীবন 
অতিবাহিত করিতেছি, দেহত্যাগেও সে চিন্তার অবসান হইবে না । 
যাবজ্জীবন আসক্তির দাস থাকিয়া জীবনাস্তেও কামদেছে আদক্তির তৃপ্তি 
সাধনার্থে (বচরণ করিতে তইবে । কমি-কীট যেমন পুরীষ মধ্যে থাকিতে 
থাকিতে বিষ্ঠাকেই তাহার পরম প্রিয়বস্ত বিবেচন! করিয়া লয়, তাহা 
ত্যাগ করিতে মন চায় না, তেমনই যে,বিষয়ে অত্যাসক্ত হওয়া! যায়, তাহা 


ফি 
০২৯, 


নি 


অলেইকিক রহুন্ত 1 [হর তাগ, ৩ সংখা! । 


যতঃ দৃষণীয় নিন্দনীয় হউক না কেন, তাছ। হইতে মন সহজে ফেরিতে 
চায় লা। এমন কি আসক্তি জনিত সংস্কার জন্মান্তর পর্যন্ত জের 
টানিতে থাকে ॥ 

কলে বজ্হতা করিল।ম। এক্ষণে ঘটনাটীতে আপনার মনঃসংযোগ 
করুল। প্রায় ই বসব হইল এখানে কামিনীব্ল্লভ সাহা নামে একভন 
লোক বাস করিত। তাহার জাবলের প্রথম অবস্থার বিষয় আমি বিশেষ 
অবগত নহি, ও তাহার সহিত এই প্রসঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই | যখন 
তাহার বয়ল আন্দাজ ২৭।২৮ বৎসর তথন সে এখানকার স্থানীয় বালকা 
বিস্তঃণয়্রের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়। ৩৪ বৎসর পরে কোন কারণ 
বশতঃ স্কুলটা উঠিয়া বায় । এবং উক্ত কা'মনী সাহা কোনক্ূপে কায়- 
ক্লেশে দিন কাটাইতেছিল। এই অবস্টায় তাচার আবার একটী মালতী- 
নাকী রক্ষিত) স্ত্রীলোক ( উপপস্থী) ছিল। এবং সেই স্ত্রীলোকটী কামিনীর 
প্রতি ত্যন্ত সাস ক্র ভিল। কিছু দিন পরে স্্রীলোকটার মৃত্যু হওয়ায় 
কামিনী সাহ। তাহার বাটীর কার্ধ। নির্ব্বাহার্থে একটী পরিচারিশ্। নিযুক্ত 
করে। এক দিন আমার পরিচিত * .*কজ্গন চিকিৎসা-ব্যবসায্মী ও 
িওজফিষ্ বন্ধু কোন স্থান হইতে আসিতেছিলেন, পথি মধ্য তাহাকে 
শ্রীরালরুষ্। পরত নামে এক সম্ত্াস্ত ব্যক্ত নিজ বাটীতে ডাকেন। 
সেখানে দীনবন্ধু অধিকার! (একজন ভদ্রলোক) ও কামিনী সাহা উপ- 
স্থিত ছিলেন। এ ভত্র লোকের! ইঞাকে বলেন যে, মহাশগ্ন কামনী 
সাহার বড়ই বিপদ। প্রত্যহ ইহার বাটাতে ইট পড়ে। ঝির ফিট 
হয় ও ইনি নিঞ্জে ভয় পান। আপনি যদি কোন লোক দ্বারা প্রতি- 
কার করাইতে পারেন তবে কামিনী সাহার বড়ই উপকার তয়। ইহা 





= কোন বিশেব কারণ বশতঃ উত্ত বন্ধুর নাম প্রকাশ করতে পারিলাঘ না॥ 


*ট 


A 


এ 


আবাড়, ১৩১৭। ] প্রেতাত্বার আসক্তি। 


স'লরা আমার (সেই বদ্ধুটী সেট রাজেই কা!মনী সাহা্র বাটী যান। তিনি 
যাইয়া এব টু জল পড়িয়া সে ঝিকে পান করিতে দেন। ঠিক সেই 
সময়ে একটা বিকট শব্দ হুয়। উপস্থিত সকলে একটু ভীত হন। তৎপর 
[ঝকে পি প্রোটাইলশ কর। হয, প্রথমত: ঝিউী নিজের চরিত্র ভাল বলিঙ্গা 
প্রকাশ করে। 1কন্ত অল্পক্ষণ পরেই ঝিএর শরীরে যালতীর ভৌতিক 
দেহের আবেশ হয়। ৬বং সে বলে আমি “মাগতী”। কামনীর উপ- 
পত্নী! মরিয়! ভূত হইয়াছ। আমার কা;মনী সাহার প্রতি অতাস্ত 
"আলা থাকায় আমি তাহাকে ছাড়িজঃ থ।কতে পারিতেছি লা। আর 
৩ই ঝি অত্যন্ত মন্দ প্রর্তির | কামিনী ইহ!কে মুখে মা বলে কিন্তু গুপ্ত 
ভাবে ইহার! অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ। এই জন্ত আমি এই ঝর প্রাত 
অত্যাচার করিতেছি । যদি “এ”' কামিলীকে পরিত্যাগ না করে তবে 
আমি ঘেষন করিয়। পারি কা'মনী সাহাকে আমার সঙ্গে করিয়া লইব। 
ইত্যাদি কথা বার্তার পর আমার ওঁ চিকিৎসক বন্ধু বাটী ফিরিয়া আই- 
সেন, ও কা।মলী সাহাকে অনেক প্রকারে বঝাইদ! দেন ছাহাতে সে 
উক্ত ঝি এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। কি দুঃখের বিষম ফলে উহ্াই হুইল 
বাদও [ঝএবু কয়েক [দন (ফট হইলনা, কিন্তু হঠাৎ এক দিন প্রাতে 
শোনা গেল, কামিনী সাহা গলে দাঁড় লইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই 
গল্প হইতে ইহাই অন্ু/মিত হয় ঘে, কামিনী সাহ। ঝির প্রণয় পরিত্যাগ 
করিতে না পারায় প্রেতিনী মালতী আসক্তি বশতঃ বির প্রতি ঈর্ষান্বিত 
হইয়া, তাহার চিজ্ঞাতরঙ্গ হার! কামনা সাহার মস্তিক্ষের বিকার ভপশ্থিত 
করাহয়। এরূপ পারণাম উপনীত করাইয়াছে। আসক্তির ক শোচনীয় 
পরিপাম | ঘদি কেহ তন্বজ্ঞান লাভ কারতে চান তবে তীর আসক্তি 
পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা উচিত নতুব। তিনি বিনাশ প্রান্ত হন। 
তাই ভগবান রক্ত বলিয়াছেন _ 


অলৌকিক রহন্ড। [বপন ভাগ, অনয সংখ্য। । 


ঘ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংল: সঙ্গস্তেযুপজ।য়তে । 

সঙ্গাৎ সংজাছতে কামঃ কামাৎ ক্রেধাইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সম্মোচাৎ স্মতিবিত্রৰমঃ । 
স্থতি-ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্তুতি ॥ ইতি 


শ্রহ্থরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ । 


“পুনরাগমন”' 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 
(২৯) 
ঝাটীতে পৌচিয়াই শুনিলাম পিতা গৃতে ফিরিয়াছেন। কোচোয়ান 
তাহার 'আাগমন সংবাদ আমাকে দেয় নাই, ইভাতেই বুঝিলাম আমার 
আলিবার অল্পক্ষণ পূর্বেই তিনি বাড়।তে উপাস্থত হষ্টয়াছেন। 
বাছির বারান্দায় পিতা পায়চারি করিতেছিলেন। সম্মুখস্থিত 
কোম্পানীর বাগানের সমস্ত আলোক তখন নিৰ্বাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধ 
একটী ক্ষীণ আলোক বাগানের ফটকের কাছে শুস্তের উপর অবস্থিত 
হইয়। অন্তান্ত আালোকমসঙ্গীর অভাবে নিজের বির্ুহ-মলিনতা প্রকাশ 
করিতেছিল। এই জন্য গাড়ীতে বসিয়। প্রণমে আমি তাহাকে দেখিতে 
পাই নাই। দেউড়ি পার হইয়া সদর দরজায় যেই পা দিয়াছি, অমনি 
পিতা আমাকে ড/কিলেন__-'কেও, গোপীনাথ !** 
আমি পিতার সমীপে উপস্থিত হুইয়া তাহাকে প্রণাম করিলাম; 
এবং জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কবে আলিয়াছেন 2৮? 
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আবাচ়, ১৩১৭ । ] পুনরাগমন ৷ 


শআমিত আর কাহাকেও সঙ্গে লইয়া বাই নাই ৷ 

“যাইবার সময় ছিল না, কিন্ত ফিরিবার সময়ত ছিল! শুনিলা ম, 
আমার গুণধর খুড়ে। তোমার ব্রক্ষ কম্বরূপ হইয়া আ!সতেছিল, সঙ্গে সেই 
নিমকভারাম চাকরটাও ছিল, তাহার! গেল কোথায় 1"? 

পিতার প্রশ্রে বুঝলাম, হবিস্ছ। কমার নিষেধসব্বেও সমস্ত ঘটনা 
তাহার কাছে প্রকাশ করিয়াছে । 

আমি পিতার প্রশ্রের কি উত্তর দিব! কোথাছ পিতামহ! স্মরণ- 
মাত্রেই ভাগারথাকে যেন চোখের সন্মুখে দেখিতে পাইলাম । আর 
দেখিলাম, তাহার তরঙ্গ।সনে উপবিষ্ট, অথচ প্রাণহানবৎ নিশ্চল, পিতা- 
মহের সেই হুন্দর দেহ চন্দ্রকরণ-নিষেকে সুবর্ণ কুন্তের হ্যাক সিন্ধু অভি- 
মুখে ভালিয়া চলিয়াছে। গুরু-বৎসল বেচু পিতামহের অশ্বেধণে উন্মত্তের 
স্যায় তীৱভূমি অবলম্বনে ছুটিয়াছে। উভয়কূল জগতের সমস্ত কোলাহল 
আহৃবীগর্ডে ডুবাইয়! নীরব আবাহনে, পিতামহের পাদম্পর্শ লালসার যেন 
সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তথাপি পিতামহের নিদ্রা ভঙগ্গ হইল না! কোনও 
দিকে লক্ষ্য নাই--তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহার অঙ্গে আছাড়িয়। পড়িতেভে, 
তাহাতে ভ্রাক্ষেপ লাই-__সাগরা ভিমুখী গঙ্গারই মত পিতামহ যেন কোন্‌ 
পর্মাস্সীয়ের অস্বেধপে তন্মপ্র হইয়! চলিয়াছেন। 

কোথায় পিতামহ! পিতাকে কি উত্তর দিব! সত্য বলিতে সাহস 
নাই, মিণ্য। বলিতেও অধর স্কুরিত হইতেছে ন!। কেমন করিম বলিব 
আমি পিতামহকে হত্যা করিয়! চলিয়া আসিয়াছি! 

স্মামার মনের অবস্থ। পিতা বুঝিতে পারিলেন কিনা জান না-- আমাকে 
তিনি নিরুত্তর দেখির। বলিপেন-_“থাক ; ভয়ে, পরিশ্রমে, অনাহারে তুমি 
অবসন্ন হহয়া আসিযাছ । আজ রাত্রির মত বিশ্রাম কর। কাল আমি 
উহার প্রত্তিবিধান করিব। আমি বাড়ীতে পা দিয়াই, হারিয়ার কাছে 
সমস্য কথ। শুনিলাম! শুনিয়া আর ভিতরে প্রবেশ করি লাই-খুড়ার 
a 


১৩০ অলৌকিক রহস্ত। [ হলত ভাগ, ৩৪ সংখা । 


প্রতীক্ষায় দীড়াইয়া আছি ৷ তাহার চতুরতা আমার বিশেষ জানা আছে। 
বুঝিতাছিলাম সে আসিবে ন।। তবে যদি আমাকেও তোমার মত 
বোক। মনে করিয়া, তোমাকে দহ্)র আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে 
বলিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিতে খুড়া এখানে আসে, তাই তাহাকে প্রভ়াদ্‌- 
গমন করিতে এখানে দীড়াইয়াছিলাম । অভার্থন। করিতে লাটলাম না, 
আক্ষেপ বুহি্। গেল । বাক্‌, যখন দে আলে নাই, তখন আজিকার মত 
বিশ্রাম কর, যাহাতে সে আসে কাল আমি তার বাবন্থ। করিব।» 

আমার দেহ মল অবসর হুইল্সাছিল, স্থুতরাং পিতার কথার মর্মগ্রহণ 
করিতে আমার অবসর হল না_-আমি পিতার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ 
করিলাম । 

Ll LY a 

আহারাস্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পিতার 
উগ্নাস্ূচক বাকা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল । সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাও 
আমার শ্রুতিগোচর হইল । পিতার কথ! বুঝিতে পারিলাম, মারের 
কথ! বড় ধীর---বুঝিতে পারিলাম ন!। পিতা বলিতেছিলেন__*শুধু 
তোমার জন্ঠই এত দিন আমাকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইরাছে। 
এখন বুঝিতেছি, তোমার আবদারের প্রশ্রয় দিয়, আমি নিতান্ত গহিত 
কার্যা করিয়াছি । এখনও যদি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও, তাহলে 
তোমারও পর্যান্ত আমি সুখ দর্শন করিতে চাহি না। তাছলে বুঝিব 
স্ত্রীরূপে তুমিই আমার সর্বপ্রধান শত্রু ।?? এরূপ কথ। শুনিয়া আমি 
আর শয়ন করিতে পারিলাম না) জ্ঞাল হইল! অবধি একটী দিনের অন্ত 
পিতাকে মায়ের প্রতি জড় বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। করুঢ় বাক্য 
প্রয়োগ দুরে থাকুক, কখনও কোনও সমন্তে পিতা যদি কাহারও প্রতি 
ক্ুদ্ধ হছইতেন, মানের উপস্থিতিতে অথবা তাহার একটামাত্র মিষবাকে 
পিতার ক্রোধ উপশাস্ত হইত । এমন কি আমরা ইহাই জনিতাম যে,পিতা 


চি 
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ব্দাধাঢ়, ১৩১৭ পুনরাগমন ॥ 


পৃথিবীর মধো আমার মধুর প্রকৃতি জননীকেই এক মাত্র ভয় করিতেন। 
আর সর্বত্রই তাভার মানত, সমাজে তাহার হু প্রতিষ্ঠা, সুতরাং বাটীর 
বাহিবে ভর করিবার তাহার কেহই ছিল না। সেই পিতাকে মাতার 
প্রতি কুপিত হইতে দেখিয়া, আমি বিশ্মত হইলাম । বিশেষতঃ জননীর 
বে পীড়ার সংবাদ আমি তাহার গোচর করিযাছিলান, তাহাতে শাছার 
প্রতি পিতার এক্সপ বাবছার আমার বোধের অতীত হইপ্প। পড়িল । 

উত্তরোত্তর পিতার স্বর রুক্ষতর হইতে লাগিল। আমি আর শয়ন 
করিতে পারিলাম ন! । এরূপ তীব্র আলাপের যাহাতে শীঘ্র নিবৃত্তি হর, 
এইজ ঘর হইতে বাহির হুইয়! পিতার গৃহাতিমুখে চাললাম। 

পিতা বালতে লাগিপেন_-তুমি আমাকে নিৰ্ব্বোধ মনে করিও না। 
তোমার মনের অবন্থ। জ৷নিয়াও হচ্ছ! পূর্বক আপনাকে এত দিন প্রতা- 
রিত করিম! আলিয়াছি। কিন্ত আর করিব না।”” 

এইবারে মান্ধের মথা শুনিতে পাইপাম। মা উত্তর করিলেন__“কি 
মনের অবদ্থা জানিলে 1”? 

পিত। বলিপেন--““কেন আর প্রশ্ন করিঘা আমার ক্রোধ উদ্দীপন 
করিতেছ ! লেই হতভাগ্যদিগকে স্থানা স্তরিত করিবার পর হইতে তুমি 
আর এক প্রকৃতির হইন্| গেছে। জোর করিয়! মুখে হালি মাথিয়া 
আমার ও আমার পুণের সঙ্গে কথা কছিতেছ_-তোমার মুখে হালি তোমার 
অন্তরের দুঃখের আবরণ) মুর্খে তোমার সুখ দেখিয়া তোমার মনের 
অবস্থা জানিতে পারিবে না বপির/ আমিও কি তা পারিব না! রমানথ 
আসিলে তীঠার লেবার অন্ত তুমি ধেন্রপা আন্তরিকতার সহিত তৎপর 
হও, তোমার ভর্ণ-পোষণের ভার লইপ্/» তোমার সর্ব প্রকারে শ্রেষ্ট গুরু- 
স্থানীপ হইন্বাও আমি সে আস্তরিকত। পাই নাই। অন্তে তোমার এ 
আচরণে অকুজিম গুরুভক্তিয নিদর্শন দেখিতে পারে, কিন্ত আমি নারীর 
চরিত্রাভিজ্ত আমিত তা দেখিব না! নিজের পুত্রকে পর করিয়া পরের 


অলৌকিক রহস্ত। [ ২ ভাগ, অয সংখ্যা । 


পুত্রকে আপন কর! একমাত্র তোমাতেই দেঝিলাম। ইতিহাসেও 
কোথাও পড়িয়াছি কি না আমার মনে হর না। 

মাতা বাললেন--" এতকাল আত্মগোপন কারগা আমার সহিত বাব 
হার তোমার সায় পওতের কি উপযুক্ত কাখ্য হইয়াছে ।” 

পিতা ঝলিলেন-_-“রমলী বুক্ধিহীন বলিয়৷। তোমাকে ক্ষমা করিয়া- 
ছিলাম । ভাবিস্গাছিলাম কালে তোমার. মতির পরিবর্তন হইতে 
পারে। কিন্তু এখন দেখিলাম, ত!’ হইল ন! । দরিদ্রের কন্তা অগাধ 
বশব্যয দিও তোমার মতি পরিবন্তিত করিতে পারিলাম লা। 
ভূমি__» 

মাতা পিতার কথায় বাধ! দিয়া বলিলেন--“থাক্‌ পাশের ঘরে ছেলে 
শুইয়| আছে__সে শুনিতে পাইলে মৃতু।র অধিক হইবে ।” 

পিতা বপিলেন-__-“সে জ্ঞান কি তোমার আছে । উপযুক্ত প্র 
আজব।দে কাল সে একট! দেশ-পুজ। বারি হুইবে, তুমি এমন পুত্রের 
প্রতি মমতাও বিসর্জন দিয়াছ সাত বৎসর অভাত হইয়! গেল যৌবনের 
পারে পৌছিলে, এখনও পর্য্যন্ত সেই স্তরীন্বভাব-বিশিষ্ট চরিত্রহীন মূর্ঘটার 
মোহ পরিতাগ করিতে পাব্রিলেন1। 

মাথা ঘুরিয়! গেল- গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! একি শুনিতে আসিয়াছিলাম ! 

পিতা! মাতার প্রতি নাজ।নি আরও কি নিষ্ঠুর বাক) প্রয়োগ করেন! 
শুনিবার তয় কর্ণে অঙ্কুল দিয়! আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম) ঘরে 
কিরিয়| শয্যায় যখন পুনরুপবিষ্ট হইস্সছি; তখন বাস্তবিকই দুই গণ্ডে অশ্রু” 
{বন্দু পতিত হইল। আমি হস্ডে মুখ ঢাকিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। 

আর্জি পঞ্চাশ বৎসর পরে তোমাদের কাছে এই কথা কহিতেছ। 
এই পঞ্চাশ বৎদরে আমার মনের অবস্থা একক্সপ বিপর্বাস্তই হইয়া 
গিক্সাছে । এই দূর সময়াস্তরাল হইতে পূর্ববজীবনের সমস্য ঘটনা বিক্ৃতবৎ 
দেখিলেও সে দিনের হৃদয়ের আঘাত আমি আজিও বিশ্বত হইতে পারি 
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নাই । গোবিন্দ ! গোবিন্দ! কেন আমি কৌতূহল পরবশ হুইয়া পিতা 
মাতার রহন্তালাপ শুনিতে গিয়াছিলাম ! 

শয়ন করিয়! কেবলই ভাবিতে শাগিলাম, যে মাকে কত কষ্টে আসন্ন 
মৃতু হইতে রক্ষ। করিয়াছি, লেই মাকে এইবার বুঝি হারাইলাম। 

ছোট ঠাকুর দাদার উপর পিভার ক্রোধ ও সেই সঙ্গে গোপালের 
উপর তাহার প্বেষ এতছুভয়ের কাঁপণ আমি এতদিন পরে জ্বানিতে পারি- 
লাম। এতদিন পরে বুঝিলাম, যাতৃস্মেহ উপলক্ষে গোপালের প্রতি 
আমার স্যাঘ৷ ঈর্ষা পিতার প্রচণ্ড ঈর্ষা কেবলমাত্র সহায়ত। করিয়াছে । 
গৃহ হইতে গোপালের নিব্বাসনে পিতাই আমার অধিকতর উদ্ভোগী। 
কষ্ট যপন ন্বগ্রামে ঝাল করিতাম, তপনত পিতার এরূপ মতি ছিল না। 
কলিকাতায় আলিয়াই কি তাহার এইবপ মতি পরিবর্তিত হইল । 
ছিছি! পণ্ডিত পিতার অকারণ এ দুৰ্ম্মতি কেন হইল! 

সমস্ত রাত্রির মধো মুহূর্ত্মাত্র সময়ের জনও আমার নিদ্রা আলিল 
ন!। সমস্ত দিবসের ক্লান্তিও দারুণ দুশ্চিন্ত/কে পরাস্ত করিস আমাকে 
নিদ্রার আশ্রয়ে সমর্পণ করিতে পারিল লা! 

ুর্ধোদয় না 5ইতেই আমি শব্যাত্যাগ করিলাম । এবং তাড়াতাড়ি 
সুখ-চোখে জল দিণ। নীচে চঙ্গিক্স। আদিলাম। মনে করিল।ম, কেহ ন! 
দেখিতে দেখিতে আম বাড়ীর বাহির হইব) একবার ডাক্তার বাবুর 
সঙ্গে দাখাৎ কর্সিব। ডাক্তার বাবুকেই এখন আমি প্রকৃত বন্ধু বুঝিরা- 
ছিলাম । মনে করিলাম, কাল রাত্রের সমস্ত ঘউন! তাহার কাছে প্রকাশ 
কলির! তাহাকে সঙ্গে লইয়! আসিব । বুঝিয়াছি, ছোট ঠাকুরদ1,র কোনও 
কথা লইয়া মাতা পিতা-কর্তৃক তিরন্কত হইয়াছেন, কিন্তু লে কথাটা বে 
কি, তাহ! সম্যক উপলব্ধ করিতে পারি নাই । যে কথাই হ’ক, আমি 
আমার মনের অবস্থা তাহার কাছে প্রকাশ করিব । অস্ততঃ একজন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ন! পাইলে আমার নিস্তার নাই । স্থির করিলাম, গত ছই 


১৩৪ অলৌকিক রহ্ন্ত। [ বন তাগ, ওন্ব লংখ্যা। 


দিবসের সমস্ত ঘটন1 আনুপুর্বিক তাহাকে শুনাইব, পিতামহ-বিসজ্জনের 
কথাও তাহার কাছে গোপন করিব না৷ 

মা প্রতিদিন অতিপ্রতুুষেই শয্যাতাগ করেন, কিন্ত সেদিন 
দেখিলাম তিনি উঠেন নাই । তিনি উঠেন লাই, সুতরাং পরিচারিকাদের 
মধ্োও একলন কেছ উঠে নাই । বাড়ী নিস্তন্ধ। আমি সেই নিস্বৰ্ধতার 
মধ্য দিয়া নিঃশব্দে বহির্কাটীতে আলসিলাম । তারপর দরোয়ানকে 
জ্াগাইয়! বাটার বাহির হইলাম ৷ পথে তখনও আলে! জ্বলিতেছিল। 
এখনও পর্য্যস্ত সহরের কোনও স্থানে নবমীর প্রভাতী বান্ত বাজে নাই । 
এরূপ সময়ে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া, কিয়ৎ- 
ক্ষণ সময় অতিবাহিত করিবার জন্ড আমি কোম্পানীর বাগানের মধ্যে 
প্রবেশ করিতে চলিলাম । 

ফটকের কাছে উপস্থিত হইয়া! দেখি, একজন লোক ক্রুতপদে আমার 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে ব্যক্তি আমাকে বাগানে প্রবিষ্ট হইতে 
দেখিয়া দূর হইতেই আমাকে সম্বোধন করির। বলিল-_"বাবু! একটু 
দাড়াও, আমি একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাস! করিব ৷?» 

কি আপদ! এত সেই ডাকাতটার কণঠশ্বর! লোকটা নিকটে 
আসিবামাত্রই বুঝিলাম আমার অঙ্ঞুমান মিথ্যা নয়। সে কিন্তু প্রথমে 
আমাকে চিনিতে পারে নাই । নিকটে আগসিয়াই সে আমাদের বাড়ীর 
দিকে হন্তপ্রসারণ করিয়! ঝলিল,__"হা বাব! ওইটাকি রাধানাথ তর্ক- 
রত্বের বাড়ী £'” 

প্রশ্ন করিয়াই সে আমাকে চিনিতে পারিল। চিনিবামাত্র সবিশ্বয়ে 
ৰলিয়া উঠিল “তাইত ! এই যে বাবু তুমি! যাক্‌, মা কালী আমাকে 
ঘোরা হইতে রক্ষ। করিয়াছে । আমি একেবারে ঠিক জায়গায় আলি- 
স্থাছি। যে ঠাকুরমণশার তোমার সঙ্গে কাল আলিতেছিল, দে ঠাকুর 
কোখথার ?+ 
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লোকটার প্রশ্ে মাথাট। ঘুরিয়। গেল। তথাপি অতি চেষ্টার আপ- 
নাকে প্রকৃতিন্ব করিদ্ব!, তাহাতে জিজ্ঞাস! করিল!স__'“লে ঠাকুরকে 
তোমার কি প্রয়োজন ?”' 

লে উত্তর কনিল-_'প্রয়োজন না থাকিলে, এই র।ত্রেই এখানে 
ব্সাসিলাম কেন ?”” 

শতবু শুনি!” 

সতর্করত্ব ঠাকুর তোমার কে?" 

“মামি তার ছেলে ।'” 

“তাহ'লে ভালই হয়েছে । আমার মনিব তোমার বাবার নামে, 
আর সেই ঠাকুর ম’শায়ের নামে ছইখান। চিঠি দিয়াছে । চিঠি শুবরুরি_ 
বাতে ঠকুরম+শান্ধ এখনি পার, তাই কর।” 

এই বলিস সে মাথার পাকড়ী হইতে ছুইথান। পত্র বাহির করিল। 
পত্র আমার হাতে দিতে দিতে বলিল-_“বাবু! চিঠি ছইথানি এখনি 
গিয়। তাহাদের হাতে দাও।” 

চিঠি লইতে আমার হাত কাপিতে লাগিল । কিন্ত ঘখন শুনিলাম, সে 
পত্র আমার হাতে দিয়াই চলিয়া যাইবে, তখন আলেকট। নিশ্চিন্ত হইলাম । 
ভাবিলাম, আপাততঃ সমন্ত রহস্ত প্রকাশের দায় হইতে বক্ষ) পাইলাম ॥ 
লোকটা আমার সঙ্গে বাড়ীতে গেলে কোনও কথা গোপন থাকিত না। 
্নর্গল মিথ্যা কথায় আমাকে আসল কথা গোপন করিতে হইত ॥ 
লোকটা পত্র দিয়াই আমাকে প্রণাম ক্রিয়! চল! গেল। 

কিন্ত এ কিসের পত্র! কাল সবে মাত্র পথে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমার 
পরিচন্নপ, আর সে পরিচয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় সুথকর হয় নাই-_তাহার 
শত আগ্রহেও তাহার গৃহে আতিথ্া গ্রহণ করি নাই! হায়! তখন 
যদি ব্রাহ্মণের উপরোধ রক্ষা করিতাম,. তাহ! হইলে আমাকে বোধ হয় 
পিতামহের জলনিমজ্জনের কারণ হইতে হইত না! মনঃক্ষুগ্র ব্রাহ্মণের 


অলৌকিক রহন্ত। [ ২হ ভাগ, ৩৪ সংখা ॥ 


ন্রীরব আভিপম্পাতেট কি আমাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইল! 

কিন্ত এ কিসের পত্র! আমর! কে, কোথা হুটতে আসিরাছি, 
কোথার যাইব এ সব কথাত ব্রাহ্মণক্ে জানাই নাই, তাহা হইলে সে 
আমার পিতার নাম, আমাদের বাসন্তানের ঠিকানা--এ সকল কেমন 
করিয়া জানিল। লোকটা পরিচিতের স্যায় একেবারে আমাদের বাড়ীর 
জ্ারদেশে উপস্থিত চইয়াছে। কে ইহাকে আমাদের বাড়ীর সংবাদ 
দিল। 

এ পত্রের ভিতরে কি আছে! পত্রম্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকার 
মুখখানি আমার মনশ্চক্ষে কুটিয়। উঠিল,-+লেই হুকুমার লোন্দর্য্য তড়ি- 
দ্বেগে আমার মর্শাস্পর্ণ করিল। কিন্ত-_কি বলিব_আমি যেন সে 
বালিকার নিকট হইতে ছৃস্তর সাগর-পারে চলিয়। আলিক্জাছি। লিদ্ধ- 
হৃদয়োখ এ্রাভাতারুণের স্তা্ন সে কেবল আমার দৃষ্টির তীব্র আকাঙ্ষা 
বাড়াইয়া দূর উর্ধগগনে নাপ্ত তেজে উড়িম্বা বাইবে_আমি আর তাহ্ছার 
দিস্চে চাহিতেও পারিব না) 

“একবার মনে করিলাম, চিঠি খুলিয়া ভিতরে কি গাছে দেখি । কিন্তু 
আসংথা ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মন্দ আগে হইতে ছিন্ন-ভিগ্র হুইরাছিল। 
এখন ভূকম্পান্দোলনে দ্গীর্ণ গুহ কে যেন প্রবল শক্তিতে নাড়িয়া দিল। 
আমার সর্বশরীর কাপিয়া উঠল । আমি চিঠি খুলিতে পারিলাম না__ 
সেখান হইতেই ডাক্তার বাবুর বাড়ী চলিয়! গেলাম | 


উক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ । 
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ব্বাড়, ১৩১৭] আদৃষ্ট-আ্রগত্ভ্রমল ৷ 
অদৃশ্য-জগহ্-ভ্রমণ । 


নিম্লিখিত আনার স্বপ্রবৃই বিষন্ন যত দূর স্মরণ আছে তাহ 
বআগুপৃর্ব্বিক বিবুত করিবার চেষ্টা করিয়াছি 


ধর্ম কি? কর্ম কাহাকে বলে । কি উপায়ে দ্রীবাত্মা পরমায্মাতে 
মিলিত হইতে পারে। এষ উপাছ নির্ধারণের জন্য খাষিরা হিন্দুধশ্রকে 
কেন প্রধান বলিয়া থাকেন। 

হিন্দুধশ্থে পিতৃঘন্তের ও তর্পণের বিধান আছে। প্রতাহ স্বানের 
পর ব্রহ্ম হইতে শুদ্ব পর্যান্ত এক গণ্ষ জপ আ্রারা তর্পণ করা পতোক হিন্দু 
মাত্রেরই কর্তবা কেন। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে একদা রাত্রিতে 
নিদ্ৰিত হইলাম । নিদ্রাবশে ক্রমশঃ স্বপ্রদেবী দেহ অধিকার করিলেন ॥ 
দেখিলাম, গুরুদেব স্বগ্রং সম্মুখে উপস্থিত হইয়| মৃদ-মন্দ-স্বরে আহবান 
কব্ধিতেছেন, ও কহিতেছেন, “বৎস জাগ্রত হও, আমার সঙ্গে আইস, 
বমি তুর্লোক হইতে ক্রমশঃ ভুবলেশক, স্বলেবক মহর্লোক, অনলোক, 
তপলোক ও সতালোকে গমন করিয়া পরম ভ্রহ্মকে দর্শন করিবার মানস 
করিয়াছি, তুমি আমার পশ্চাদগামী হ€, তাহা হইলে বুঝতে পারিবে 
ষে, হিন্দুধর্মের সার মর্ম কি।” আমি গুরুদেবকে দশন কিয়! পরম 
পুলকিত হইলাম ও সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাতপ্রর্বক কোনপ্রকার বাঙনিল্পত্তি 
না করিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম ॥ ক্রমে আমরা নানা নদী, নদ, 
প্রবণ, পর্বত ও বন অতিক্রম করিয়া একটা নদীর পরপারে এক সুন্দর 
স্থানে উপনীত হইলাম । গুরুদেব কহিলেন, শ্বৎল ! এক্ষণে তুমি 
ভুলেণিক আতক্রম করিয়। ভুবলেণকে উপস্থিত হইয়াছ। এট স্থানের 
দৃশ্য ভূলেক হইতে কিঞিও বিভিন্ন । তুমি ইহ! বিশেষরূপে পরিদর্শন 
কর” । দেখিলাম যে সমস্ত স্থল পদাথ তথায় বিদ্যমান আছে, তাহার 
খভ্যন্তরে কি পদার্থ আছে তাহাও আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । 


অলোৌকিক রহস্য । [ ২য় ভাগ, ওয় লংখা 1) 


একি আশ্চর্য্য ! পুর্বে ভূলেকে ঘন পদাথের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও উচ্চতা 
মাত্র দেখিতে পাইতাম, এক্ষণে তাহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া, সেই স্থূল 
পদার্থের মধো যে সকল সুক্ষ পদার্থ আছে, তাহাও দেখিতে পাইতে 
লাগিলাম, সেই জন্তু সকল পদার্থই ভূলেবক হইতে কিছু বভিন্ন বোধ 
হইতে পাগিল। আরও দেখিলাম যে, ভুর্লোকে সমচতুভু'জ ক্ষেত্রের 
প্রস্থ যেমন দৈর্খ্য অপেক্ষা কিছু কম বোধ হইত, এক্ষণে তাহা সমান 
বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। গুরুদেব কহিলেন, “বৎস ! এই 
প্রেতভ্মি + সাতটী প্রদেশে বিভক্ত । এথানকার বাদেন্দাদিগের স্থূল 
শরীর নাই। তাহারা ছাণ্র!. শরীর ও লিঙ্গ-শরীর লইক্পা [বিচরণ করি- 
তেছে।” ক্রমে আমর! অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিলাম শ্রস্থান 
ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্প কালনের স্তায় বোধ হইতে লাগিল। গুরু- 
দেবকে ক(হলাম, “প্রতু! আমার এই স্থান সমস্ত 'অন্ধকারময় বোধ 
হইতেছে, আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং চলিতে 
পারিতেছি ন1।”৮ তান বলিলেন “বৎস ! আমার হস্তে যে ভ্রিশৃল আছে, 
হহ। ধারণ কর। ইহার আলোকে এই অন্ধকারমর স্থানে তুমি প্রথমতঃ 
গপুণচজ্দরের” আলোর স্তায় আলোক দর্শন করবে, ক্রমশঃ ন্যে।র ক্লাস 
আলোক দেখিতে পাবে ।”” আমি ওরুদেবের ত্রিশুল ভত্তে ধরিয়! 
চলিতে লাগিলাম। আদুরে এক ভয়ানক কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল । 
সন্মুখে এক প্রকাণ্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরী-_চতুদ্দিকে এক নদী হারা 
পরিবেষ্িত_ দৃষ্টিগোচর হইল। শী নদীর আল বাম্পপুর্ণ তপ্ত কেনের 
প্রায় উত্তাল তরঙ্গমাল! বিস্তার করিয়া! এক একবার ৯৯৫ হাত 
উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং পুনরায় অতলম্পর্শ নিয়ে গমন কাঁরতেছে। 
ইহ। দেখিয়া গুরুদেবকে প্রিজ্ঞাসা করিলাম 'গপতহ এই পুরী কি? এবং 
এই নদীর নাম কি তিনি বলিলেন, “এই পুরীর নাম যৰপুয়ী, 
এবং এই নদীর নাম বৈতরিনী ৮৮ দেখিলাম, এ নদীর উপরিভাগে 


নি 


জ।যাত়। ১৩১৭। ] অদৃষ্ঠ ভ্রগৎ-ভ্রমণ ৷ 


অতাশ্চর্য এক সেতু নির্শ্মিত রহিয়াছে । ও সেতু কখন ধূমাবুত, 
কখন প্রজ্জলিত অগ্রিময় ও কথন স্ববর্ণ-রচিত বলির প্রতীয়মান ' 
হইতে লাগিল ; এবং অগণ্য প্রাণিগণ কেছ বা! হাহাকার রবে এবং 
কেহ ঝা উল্লাসিত প্রাণে সেই সেতুর অভিমুখে গমন করিতেছে। 
গুরুদেবকে ভ্রিন্তাল। করিলাম, “ক্রপাময়্, এ সেতুট্য কি, এবং কিলন্ত 
নানাপ্রকার মুত্ডিধারপ করিতেছে।’' গুরুদেব কহিলেন, “এই সেতুর নাম 
কামসেতু । এ দেখ, এই সেতুর প্রবেশগ্রারে যমদূত দণ্ডহন্ডে দণ্ডায়মান 
হইয়া বজ্রনিনাদে হঙ্কার করিতেছে। মৃত্যুর পর সকল প্রাণীকে দেহ- 
তাগ করিস! তুরলেবক পরিত্যাগ পূর্বক, নিজ কর্মফল ভোগ করিবার 
যান্ত এই প্রেত-পুরীতে অবস্যই আসিতে হইযে। এ দেখ অগণ্য 
প্রাণিগণ দেহাস্তরের পর এই প্রেত-পূরীর দিকে অভিগমন করিতেছে। 
বাহার! ঘোর পাপী, ও দেখ! যমদূত দণুপ্রহারে তাহাদিগকে সেতুর 
উপর হইতে বৈতরণীর অগ্নিসদৃশ উত্তপ্ত জলে নিক্ষেপ করিতেছে, এবং 
তাহার! মহাকষ্টে নদী পার হুইয়া যম পূরীতে প্রবেশ করিতেচ্ছে। যাচারা 
মহাপাপী অপেক্ষা কিছু নূন পাপী, তাহার! যথন সেতুপথ দিয়! .গমূন 
করিতেছে, তখন এ সেতু অগ্নিময় রূপ ধারণ করিতেছে এবং তদপেক্ষা 
কম পাপীর আগমন কালে এ সেতু ধুমষছ রূপ ধারণ করিতেছে। কিন্ত 
যখন পুশ্যাত্মা প্রাণিগণ ত্র সেতুর উপর দিয়! আগমন করিতেছেন, তথন 
ওঁ সেতু প্রশস্ত ও শ্বর্ণরঞ্জিত সুন্দরর্ূপ ধারণ করিয়া ধাঁন্মিকগণের মনো- 
রঞ্জন করিতেছে । এইন্রন্ত ওর সেতুকে কামসেতু বলা ঘায়।” ক্রমশঃ 
জামর! হমপুরীর তোরণ-দ্বার পার হইয়া পুরীমধো প্রবেশ করিলাম | 
দেখিলাম, কতকগুলি প্রাণী তোরণদ্বারের সম্ত্রিকটে অস্থি-চর্ম্ম-সার 
কঙ্কালবিশিষ্ট দেহে জর ভোগ করিতেছে, কেহ ব। ভয়ানক শীতে থর থর 
কম্পান্থিত হইতেছে এবং কেনব! ভয়ানক প্রদাহের জ্বালায় ছটফট করিয়া 
উচ্চৈংন্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং কেহ বা পিত্ত, ল্লেক্ষা 


অলৌকিক রহক্ত। [২ ভাগ, ওর সংখ্য।। 


ও বায়ুর প্রকোপে নিম্পন্দ ভাবে জ্ঞানশুষ্ক হইয়। রচিয়াছে। অপর পার্শ্বে 
কোন উদর-পরায়ণ অলী” ভোজন-দ্রব্চ সকল ছুই হস্তে পুনঃপুনঃ উত্তো- 
শন করিয়া গ্রাদ করিতেছে এবং কেহ বা সেই সকল ভক্ষণ করিয়া 

পরিপাক করিতে অশপ্ত হওয়া দুর্গন্ধময় মলাচ্ছন্ল হইয়। উদরামর রোগে 

জীর্ণ শীর্ণ কলেবণে পড়িরা মাছে, তাহার পার্শ্বে কেহ বা প্রেমোন্মত্ত হইয়া 

ঢুলুদুলু নেত্রে জানশৃদ্ত হইয়া কখন গান, কখন নৃত্য, কখন ক্রন্দন এবং 

কথন বিবাদ করতেছে । এবং কেচবা কামোন্মত্ত হইয়! 'বিগলিত ঝীর্শ 
দেহে স্থরতে ব্যাপৃত রচিয়াছে। ত-পার্থে কেহ বা যক্মারোগে দিবানিশি 
কালিতে কালিতে রক্ত বমন করিতেছে, এই সকণ দেখিয়। মনে কিফ্চিৎ 
বিশ্বময় ও ভয়ের উদ্রেক হুঃল। গুরুদে'কে গিভ্ঞাস। করিলাম, “ভগবন্‌ 
ইহার! কি ডিরকালচ এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে ।৮ গুরুদেব কহিলেন, 
“বৎস! পুর্বে তোমাকে ঘে কামরাজ্য সাতটা প্রদেশে (বতক্ত বলিয়া- 
ছিলাম এটী তাহার প্রণম প্রদেশ । অনেকে মনে করেন যে, মৃত্যুর 
পর লোকের স্বভাবের ও বুদ্ধির পরিবর্তন হইঘ1! থাকে, কিন্তু তাহ! হয় 
না, তোমাকে তাহা খেখাইবার জন)ই এখানে আনিগাছি। মাহুযের। 
জীবদ্দশায় যে যেরূপ স্বভাব ও বুদ্ধি সহকারে ভূঙ্গেোকে বিচরণ করির! 
পাকে, কামরালো আনিয়া প্রথমে তাহার! প্রায় সেইরূপ স্বভাব ও বুদ্ধি- 
সম্প: তইয়া্ট কারা করি! পাকে । বাহার; ভূলে?কে পণ্ুস্বভা বাপপ্ল, 
অপাপায়ী কু-ইন্দ্রিয় লেবক, তাহারাই এই প্রদেশে জাগ্রত অবস্থান থাকে, 
ও ঘাহার কামনাষত প্রবল, তাহাকে তত অ'ধক কাল এত প্রদেশে 
বাল কারয়া এই সকল ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কেনন! 
তাহাদের স্থল শরীর বিদ্যমান লা থাকার, তাহারা তাহাদের কামন। 
পরিতৃপ্তি করিতে পারে না, স্থতবাং ভুলেশীক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ 
ভোগ করিতে থাকে, তবে যদি তাহার! ইতিমধ্যে তুর্লোকস্থিত কোন 
মন্গধাকে আপনাদের স্বভাবে পরিবর্তিত করিতে পারে, তবে তাহাদের 
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স্বন্ধে ন! তাহাদের দ্বার) আপনাদের বাসন! চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে। 
ইহাকেই তৃর্ণোোকে “ভূতে পাওয়া” বলে। আর দেখ গর যে লক্ষ লক্ষ 
লোক এই প্রদেশে বাস করিতেছে তাহাদের সকলের অবস্থা! ও স্সভাব 
সমান নহে। তাতারা! কেহ সেহ্‌ আপনার সুক্ণয় ফলে অতি অল্পকাল 
মাত্র এই প্রদেশে বাল করিয়! স্বর্গলোকে গমন করিবে। অথাৎ যাহার। 
ভূর্লোকে বিশুক্ধ ও সৎ স্বভাবে কালযাপন করিয়াছে এবং ঘাচাদের 
কামন! স্বার্থশূন্য ও ধৰ্্মপরায়ণ, তাহাদিগের এই প্রদেশে কোন আসক্তি 
নাই। তাহার অতি অল্প সময়ের লন্ত এই প্রদেশে স্ুযু'প্ত অবস্থায় বাসা 
করিয়া নিজের দেচ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করি! ধৰ্ম্ম বৃক্ষের 
সুপক্ক ফল ভোগ করিয়! থাকে, তোমাকে দে সকল লোকের গতি, স্বর্গ 
লোকে যাইয়! সত্বর দেখাইব। সাধারণ মহুয বৃত্যু॥ পূর্বে নীচ কমন! সব 
ত্যাগ করিতে পারে না, স্থতরাং তাহাদিগকে এই প্রদেশে ততদিন বাস 
করিতে হয়, যতাঁদন তাহারা ভূরলোকে যে শক্তিস্থার। তাতাদের আত্মাকে 
তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই =ক্তির নাশ =! হয়। প্রত্যেক মম্ষ্কেই 
মৃত্যুর পর এই সকল প্রদেশ ভ্রমণ কগয স্বর্গলোকে যাইতে তইবে । 

তুমি ষে শ্রী পাপাত্মাদিগের ছুর্দশ। দেখিয়া বিন্মিভ ও ভীত হইতেছ, 
তাহ। তওয়] উচিত নহে । উহাদের মধ্যে সকলেই যে চিরকাল অনস্ত 
ন্তুঃখ ভোগ কারবে তাহ। মনে ভাবিও না। বিধাত!। মঙ্গলময় । জীবগণ 
অনস্ত কষ্ট ভোগ করিবে এবং তিনি তাহ! দেখিয়! সখী হইবেন, ইহ 
কথনও মনে স্থান দিও ন।। এই সংদার কোন দৈত্যোর হচ্ছানুযায়িক 
প্রচলিত নিয়মের দ্বার! পরিচালিত হইতেছে না। সংসারের প্রত্যেক 
নিয়ম ও আইন সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বগ্ের প্রণীত। শ্রী 
সকল দুৰ্দিশাপল্প লোকের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান এত সঙ্গীর্ণ যে ভুলেগকে 
তাহার! যেমন অজ্ঞানের নাক নিশ্্রয়োজনীয় লক্ষ্যশৃত্ত কাধ্যে সময় আত- 
বাহিত করিয়াছে, এখানেও সেইরূপ অজ্ঞানের হ্যায় এরূপ কার্য ব্যাপৃত 
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রাঁহয়াছে। তুমি যেক্কপ উদা!দগকে দ্বর্দপাপন্ন দেখিয়া কষ্ট বোধ করিতেছ 
উহার সেইরূপ কষ্ট বোধ করিতেছে ন! । 
কিন্তু, উহাদের ভ্ঞান যতই সঙ্কীর্ণ হউক ন কেন, মনুষা মাতরেরই 
একটু ধন্মপ্রববত্তি আছে, এবং এ ধৰ্ম্ম পরবুত্তি সর্বদাই ওঁ অজ্ঞানকে লিগ 
পথে নিয়োজিত করবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে | স্থতরাং যতাদন 
পর্য/স্ত প্র অদ্তানের কতক পরিমাণ জ্ঞালারি ত্বারা শাধন না হয়, ততদিন 
তাহাদিগকে এই প্রদেশে বাল করিতে ছইবে। কেহই অনস্ত দুঃখ ভোগ 
করিবে না । হয়ত, উহাদের মধ্যে কেছ কেহ ভুর্পোকে কিছু কিছু 
বিশেষ ধর্মোপাজ্জন করিয়াছে, সুতরাং তাহার! এই প্রদেশে অবস্থানের 
পর ন্বর্গলোকে ঘাইর! তাহাদের পুণ্যের ফলভোগ করিবে ॥ 
ষাহাঠউক, তুমি এ দূর প্রদেশে যে সকল মন্বঃ দেখিতেছ, বেস্থানে 
তোমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না, উহারা আত্ম-হতা।কারীস্*পরহ তা! 
কারী, বা পরদ্ধার। হত । উহাদের অবন্থ। যাহারা! স্বাভাবিক রোগে বা 
বৃদ্ধাবন্থায় মৃতুর পর এপ্থানে আসিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা বিভিন্ন ॥ 
, উহাদের ভূলেণকীয় কামনা সকল অপক ফলের ন্যায় পরিপক্ক ন! হওয়ার 
উহাদের আপন সুকর্ম্ম ফল থাকিলেও, কিছু দীর্ঘ কাল এই প্রদেশে 
থাকিতে হইবে। তন্মধ্যে ঘাহারা পরহৃত্ত)।কারী তাহারা ভূত, প্রেত, 
পিশাচ প্রভৃতি রূপ ধারণ করিস বহুকাল এ প্রদেশে বাস করিবে । এবং 
মধ্যে মধ্যে ভূলেোকে অগ্তালয়, কসাইখানা, বেগ্রালয় প্রভৃতি স্থানে যাইয়া! 
উৎপাত করিবে । অর্থাৎ তাহাদের মনের মৃত স্ত্রী ও পুক্রষদ্দিগকে 
নানাবিধ কুকর্ম্নে রত করিবার 06৯81 করিবে । বিশুগ্কাত্ম-ধা্দক লোক 
দিগের তাহারা কিছুই করতে পারে না। থাহারা পাপকার্য্যের সহায়ত! 
করিয়। থাকে, তাহা'দিগের নিকটেই এইরূপ পিশাচে রা গমন করিয়া থাকে । 
যাহা হউক, এখনে আর অধিক কাল থাকিবার প্রয়োজন লাই। 
চল, আমর! হিতীয় প্রদেশে গমন করি। তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত মধ্যে দ্বিতীয্ন 
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প্রনেশে উপস্থিত হইলাম । দেখিপাম, এখানে অনেকগুলি ভপ্রলোক 
বাস করিতেছেন । গুরুদেব কহিলেন ইহারা লাদারণ লোক । ড্লোকে 
বালকালীন ইহাদের কামনা ও চিন্তা কেবল সাংলারিক বিষয়ে লিপ্ত 
ছিল. স্থতরাং এখানেও ইহারা তূপোকে থে লকল লোক ও স্থানের সহিত 
বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠত| সম্বন্ধ স্থাপন কারয়াছিল, এখানেও সেই সকল স্থান ও 
লোকের সহিত (বচরণ করিপ্না থাকে । তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বিভাগের 
লোক সকশের অবস্থাও প্রায় এটরূপই । তবে তাহার! প্রায়ই মাপনাপন 
চিজ্তাতেই গাড় তর রূপে নিষপ্র থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনকে 
পার্থিব বিষয় হইতে অপস্থত কারগা তাহাদের প্রিয়তম চিন্তাতেই বিলীন 
হইয়া থাকে ।”* 

আমর! ক্রমশঃ ষষ্ঠ প্রনেশে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম এথানে 
অনেকগুলি স্বাথপর ধার্ন্মিক লোক বাদ করিতেছেন। দেখিলাম, কেহ 
কেহ আপনার শ্বকপোপ-কলিত রাজধানী, বিদ্যালয়, ধর্্মালয় প্রভৃতি 
প্রস্তুত কারয়। তাহাদের ভূর্গোকে যে সকল কামন। পরিতৃপ্ত 
হয় নাই, সেই সকল কামনা ভোগ করিতেছেন এবং স্বার্থ- 
পরতা বশতঃ কথন চীৎকার, কখন উম্মাদের স্তায় বিচরণ করির! 
অপর সকলকে আপনাদের মতের পোষকতা করিবার অন্ত অন্থ- 
মোদন করিতেছেন, এবং যাহার! তাহাদের মতের বিন্ন্ধাচাগী তাহ।- 
[দগকে উঠ্চৈঃব্বরে নিন্দাবাদ করিতেছেন । যাহারা ভূলে?কে অধি- 
কাশ জীবন বুদ্ধিজীবীব্র ব্যবসা অবলম্বন করিয়া নান। প্রকার 
বিস্তার উন্নতি সাধন করিয়া, তদ্থারা সাধারণ লোকের উপক্কাত্র হটক 
বানা হুউক, নিজের নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জগ্, অতিবাহিত 
করিয়াছেন, তাহাদের মথো অনেককেই এই স্থানে দেখিতে পাই- 
লাম! গুরুদেব কহিলেন ইহার! দীর্ঘকাল এপ্রদেশে বাস করিয়া 
তাহাদের নিজের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিম! স্খতোগ করিবে, যেহেতু 
এ প্রদেশে ক্লান্তি নাই, কিন্তু অপরের কোন উপকার সাধন করিতে 
পারিবে না এবং তন্দার! আপনাদের স্বলেোকের পথও পরিদ্ধার 
করিতে পারিবে না। 
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যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সপ্তম প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, 
প্রথমতঃ দে।খলাম এখনে অলেকগুাল বিশুজ।স্ব ভদ্রলোক বাদ 
করিতেছেন গুরুদেব কহিলেন, উহার! ভূলেণোকে পার্থিব কামনা 
সকল জয় করিয়া ইচাদের ইস্ছাশক্তি উচ্চ পথে নীত করিয়াছেন, 
স্থৃতবাং ইহাদের নীচ কামনা শক্তি অনেক পরিমাণে হাস হতয়াছে, 
অতএব ইহাদিগকে অতি মল্ল সময়ের জন্য মাত্র এই প্রদেশে বাস 
করিতে ত্ইবে। শ্রীর্দেখ অনেকেই এখানে নিদ্রিত অবন্থাঘম আছেন, 
এবং কেহ কেছ সামান্ত স্বপ্রাসস্তায় কিছুকাল অতিবাহিত করির়। 
পরে নিদ্রিত হইবেন এবং অতি অল্প সময় মধ্যে কামদেহ পরিতাগ 
পুর্ব ন্বর্গলোকে গমন করিবেন। যাহাহছউক, তৎপরক্ষণেই কতক- 
খুলি দীন্তিমান প্রশান্ত সুর্তিশিশিষ্ট যুবক দর্শন করিগান গুরুদেব 
কহিলেন, বৎস! ইহারা বড় বড় মহাত্ম। (দগের শিষ্য । ইহা! 
স্বর্গলোকে যাইয়া! ব্রক্ষপোক পর্য)স্ত দর্শন করিতে পারেন কিন্ত লেপ 
ইচ্ছা করেন লা ভূর্লোকে প্রত্যাগমন পুর্নবক সাধারণ লোকের 
উপকারার্৫থ লীবন যাপিত করিবার জন্ত ততদিন এপদেশে থাকিবেন, 
যতদিন ইহাদের গুরুদেসেরা ইহাদের স্ভিপ্রায় অন্থবূপ কামদেহের 
স্থৃষ্টির বন্দোবস্ড করিয়া না দিবেন । ইহার! এই সপ্ত প্রদেশের যেখানে 
ইচ্ছ। সেইথ।নেই বিচরণ করিতে পারেন । 

আমরা এই স্থানে একটু বিশ্রাম করিতেছি, এমন সমর দেখিলাম 
কতকণ্ডাল মহুয্যাক্কৃতি কিন্তু অবয়বে কিঞ্চৎ খর্ব জীব শূঞ্লনার্গে 
উডটীয়নান *ইয়! যাইতেছে। গুরুদেহকে জিপ্রস। করিলাম ‘'পিতঃ 
ইহারা কে?” তিনি বশিশেন ‘“-ৎস! ইহারা জীন, পরী ইত্যাদি 
নামে বিখ্যাত। ইহারা কামলোকের অন্তান্ত বালেন্দার স্তায় ইচ্ছ- 
সুলারে সকল প্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারেন। হ'ছাদের 
মধ্যে অনেক প্রকার জাতি আছে. যাহাদের জ্ঞান ও স্বভাব মন্ুয্য- 
জাতির স্তায় বিভিন্ন । ইহাদের মধ্যে অনেকেই মনুষ্য জাতির 
সহিত মিশিতে ইচ্ছা! করেন না । ( ক্ৰমশঃ ) 

শীহ্গাচরণ চক্রবর্তী রায় সাহেব। 


হু 


ব্বিশ্পেজ্ল দল & 


লোটাস্‌ লাইব্রেরী । 


৫* নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রীট কলিকাতা ৷ 
আমাদের প্রকাশিত ও অন্যান্য পুস্তকাবলী । 
শক 

মনুষ্য-_-ইহলোকে ও পরলোকে । 
এযুক্ত আশুতোষ দেব এম্‌, এ প্রণীত মুল] ॥* 
সুন্দর: এন্টিক কাগজে ছাপা ও চমৎকার কাগজে বাধা এই 
পুন্তক থানিতে ইহুলোকের কন্ধান্থযাক্সী পরলোকে কি ভাবে আমাদের 
ফলভোগ করিতে হয়, পরলোক কি, সেখানে আমর! কিরূপ ভাবে থাকি, 
কি প্রকারে এই জগতকে দেখি ইত্যাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 














ৰাঞ্চারামের কাহিনী । 
আীধুক্ত বরদাকাস্ত মজুমদার এম্‌, এ প্রণীত মুল্য ৮৮৯ 

পরিষ্কার এ ণ্টিক কাগজে ছাপ! ও স্বন্দর কাগজে বাধা ইহ 
একটি সাধকের আত্মকাহিনী, তাহার কি প্রকারে অলৌকিক বোগের 
ক্ষমতার বিশ্বাস হইয়াছিল, মানুষ যোগবলে কি করিতে পারে, যোগ 
সাধন করিতে হইলে কি প্রকারে নিজেকে গঠন কর! উচিত, তাছ। 
বিশেষ ভাবে বণিত হইদ্বান্ডছ ! প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের পাঠ্য । 

পঙ্জ জিথিত্ব! চাৱিযা পাঠান । 
৫৬ নং কশশডর্বালিদ ট্রাট, ম্যান ক 
কলিকাতা । লোটাস্‌ লাইব্রেরী । 


লোটাস্‌ লাইব্রেরী, ৫০ নং কর্ণ ওয়ালিস্‌ সীট হইতে 
প্রকাশিত পুস্তকীবলী । 
পৌরাণিক কথা । 
জীযুক্ত পুণেন্দুনারারণ সিংহ এম, এ, বি, এল দ্বারা প্রণীত । 
মূল্য ১৪০ টাক! স্থলে ১২ টাকা ৷ 
উপনিধদ্‌ ( বারখানি )। ৫৮০ 
মূল, অস্বয্ ও বঙ্গাহ্ুবাদসহ, বাঙ্গালা, ভাবার এই প্রথম প্রকাশিত + 


হইল । এরূপ সলভ মূল্যে ইহার পূর্ব্মে উপনিযদ্‌ প্রকাশিত হয় নাই । 
৬হ্তামলাল গোস্বামী লিদ্ধান্ত বাচস্পন্তি মহাশরের জারা সঞঙ্চলিত। 


জীশ, কেন, কঠ ॥+  পরঁতরের, তৈত্তিরী্র } 
প্রশ্ন, সুণ্ডক, মাঞুকয ne ও শ্বেতাশ্বতর 
বৃহ্দারপ্যক না, কৌধিতকী 
ছান্দোগ্য ১1৮০ 
নারদ তক্তিসুত্র । 1০ 
৬হ্টামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি মহাশয় দ্বারা 
সঙ্কলিত 


মূল, অন্য ও বঙ্গান্বাদসহ 
ভক্তমাত্রেরই এই গ্রস্থের সাহায্য গ্রহণ কর! উচিত । 


তক্তজীবন | 1৮০ 
প্রীঘুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, দ্বারা 
শীমভী এনিবেসেণ্টের Doctrine of the Heart হইতে 
অনুবাদিত । 
সৎপথ অবলঘী সৎব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকারী?) 


৯ 


) 


আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম । 
অবুক্ত শিশিরকুমার ঘোষাণ্ত এম, এ, বি, এল ; দ্বার! লিখিত, 
মূল) ৮০ আনা! স্থলে ॥৮ আনা । 
জন্মাস্তর রহস্য | ॥০ 
শ্রীঘুক্ত ভবেন্ত্রনাথ দেব বি, এ.কৃত 


এই পুস্তকে শীন্্র এবং যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা জন্মাস্তরতব্ব সু প্র তি- 
ষিত হইয়াছে। 


প্রসুনমালিকা' গ্রন্থাবলী ৷ 


১ জীবন ও মরণান্তে জীবন ৷ মুল্য ৬/০ 
২। ধৰ্শ্ম-জীবন ও ভক্তি | মুল্য ৩/০ 
৩। সদ্গুরু ও শিষ্য । মূল্য %০ 
&। প্ৰকৃত দীক্ষা । মূল্য ৮%০ 
৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা । মুল্য 1/০ 
৬। আত্মোময়ন । মূল্য %০ ( নৃতন বাহির হইয়াছে ) 
পদ্মিনী । 
শ্রীযুক্ত ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যান্থ প্রণীত মূলা ॥০* 
সুন্দর ছাপা, চমৎকার কাপড়ে বাধ।। চিতোরলক্ম্ী পদ্িনীর 
ইতিহাস, ভাষ। অতি চমত্কার প্রত্যেক মহিল! ও শিক্ষিত লোকের 
স্ছথ-পাঠ্য পুস্তক । বিশেষতঃ উপহার দিবার যোগ্য পুস্তক । 
স্থলভ হিন্দু, সৎকৰ্ম্মমাল! । 
৯৪শ সংস্করণ! 
পণ্ডিত এীমন্মথনাথ স্থৃতিরত্ব কর্তৃক প্রকাশিত । দ্বাদশ খণ্ড ২২ 
ছুই টাকা । প্রতি খণ্ড ৩১০ । টীকা টীপ্পনী ও অনুবাদাদির সহিত 
ছাবতীর কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যবস্থ1 কাণ্ড এবং কর্মকাণ্ডের প্রণালী সরল ভাবান্* 


প্রায় ছুই হাজার পৃষ্ঠার লেখ! হইক্সাছে। ইহা দ্বারা বিন। উপদেশে 
কশইঠান ও ২১স্থদংন কর যায়। এব ৭ও কইয়া পরীক্ষা করুন । 


0৪) 


স্থপ্রসিদ্ধ “আধ্যশান্্-প্রদীপ”প্রণেতার পুস্তক সমূহ ৷ 
আর্ধ্যশান্্র-প্রদীপ বা সাধকোপহার (১ম ও ইন থও)। প্রত্যেক 
খণ্ডের মূল্য ২২ ছুই টাকা । মানবতব ও বর্ণ বিবেক ( পুর্বার্ধ )। উৎকৃষ্ট 
ক্ষাপড়ে বাঁধাই মূলা ৩২ । এ কাগজে বাধাই মুল্য ২৫৯ | 
বঙ্গভাষান্প নূতন পুস্তক 
স্থপতি বিজ্ঞান 
বা 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা । 
শ্রীযুক্ত রার সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রণীভ সৃল্য ॥* আট আন! । 
চণ্ডীর। (২র সংস্করণ ) 
শ্রীবুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যার প্রনীত--৪৫০ পৃষ্ঠার সমাধ্র । সুল 
বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত । মূল্য 1/০ পাচ আনা মাত্র । 


কায়স্ছ পত্ৰিকা । 


( বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত ) 

জাতিতত্ব বিষয়ক এক্মপ উত্ুষ্ট মাসিক পত্রিকা আর নাই। কায়স্থ 
সমাজের প্রধান প্রধান মহোদয়ই ইহার লেখক । কায়স্থ মাত্রেরই ইহা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । মূল্য সর্বত্র ২-২ টাক! মাত্র। কারস্থ সভার 
সভ্য হইলে ইহ! বিনাসূলো প্রদত্ত হয়। ১৩৯ সাল হইতে প্রকাশিত 
কইতেছে। পুরান সংখ্যাও মক্তুত আছে, তাহার বাধিক মুল্য ১৯*, 
সভ্যগপের পক্ষে ১-৬ টাকা মাত্র । 

প্রাণ্িস্থান_ 
৮৫ গ্রে ষ্রীট্‌ কলিকাত৷ ৷ শ্রীশরৎ কুমার মিত্র এম, এ, বি, এল। 


সম্পাদক 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ৷ 


fa 


Ce) 


কামশাস্তর । 


বাঙ্গাল! ভাষায় প্রস্তুত আছে । যাহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, 
কঅনুগ্রাহপূর্কাক নিম ঠিকানার নাম, ঠিকাল। স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলে বিনা- 
সুলে; ও বিন। ডাকমাশুলে পুভ্ডক পাঠান হয়। 

অত্যধিক বা অবৈধ হন্তরিয় লেবনের ফলে বে কোন প্রকারেরই পীড়া 
হউক ন! কেন উহ! আরোগ্য১করিতে আতঙ্ষ-নিগ্রহ ঝটকাই একহাত 
অমোঘ ও নির্দোষ ওধধ। 


আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিক।। 


বিকৃত পরিপাক শক্তিকে পুনজ্জাবিত করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, কোঠ- 
কাঠিন্য দুর করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, শোণিত শুদ্ধ করে, যুবত্ব দীর্ঘকাল 
স্থায়ী করে, প্রমেহ প্রদ্ধর ও রক্তস্রাব আরোগা করে, ও জীবনশক্তিকে 
তেজন্বিনী করে । 


ঠিকানা__কবিরাজ 
প্মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী । 


আতঙ্ক-নি গ্রহ ওষ্ধালয়, 
২১৪ নং বহুবাজার ট্রীট, কলিকাত1। 


শ্রীমতী নিশ্মলাবাল! চৌধুরাণী-প্রণীত । 
সতীশতক ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ ) মূল্য ॥* আনা ॥ 

সতীশতক ২য় খণ্ড ( ১ম সংস্করণ ) সূলা ১২ এক টাক! । ইহাতে 1 
শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশপূর্ণ একশত সভী রমণীর জীবনচরিত খণ্ডে খঞ্জে 
প্রকাশিত হইবে । মূল মহাভারত, রামায়ণ, ধোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, 
দেবীভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে সতী-চরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে । 

“সতীশতক” প্রথম খণ্ডে পল্মা, স্বকশ্মা, রেগুকা, চক্্রাবতী প্রভৃতি 
এই পাঁচটি আদশ রমণীর বৃত্তাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে 

“সতীশতক” হিতীক্প খণ্ডে অরুন্ধতী, শশিকল!, মালতী, বিছল! 
প্রভৃতি একুশটি রমণীর বৃত্তান্ত সঙ্গিবিষ্ট হইক্াছে। 

( অন্তান্তু খণ্ড বন্তন্থ ) প্রকাশিত হইলে যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। + 

দত্ত, ফ্রেগুস্‌ এণ্ড কোং, 
লোটাস্‌ লাইব্রেরী । 
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ গ্রীট্‌, কলিকাতা । 


“পন্থা” চতুর্দশ বর্ষ ১৩১৭ সাল। 


ধর্ম এবং অধ্যাত্ম-বিন্য। সন্বন্ধীয় 
স্বাক্লচ্কষ পত্ৰ ॥ -& 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দন্ত এম,এ, বি,এল, বেদান্তরত্ব ও 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, 
কর্তৃক সম্পাদিত এবং 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ এম্‌ এ, কর্তৃক প্রকাশিত 
মূল্য কলিকাতায় ও মফঃ'্বলে ডাকমাস্ুগসহ ১৯ ॥ 
বাঙ্গাল! ভাষায় এ ধরণের মাসিক পত্র আর নাই । প্রতি সংখ্যায় . 
দেব দেবীর অত্যুকৃষ্ট হাপটোন্‌ ছবি সংযোজিত থাকিবে । A 
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, 
৭৬ নং বলরাম দে ট্টরীট, মেটুকাফ্, প্রেল্‌_-কলিকাত! । 


৮ 


€ ) 


চিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত 1 
“রোগীর প্রতি উপদেশ ও রোগের 
স্বাভাবিক চিকিৎসা” 


অর্থাৎ 

বিন! কষ্টে, বিনা ওঁষধে ও বিনা। ব্যয়ে সর্বপ্রকার রোগ হই 
নির্দোষ ও [নঃসন্দেহন্ধপে আরোগা লাত করিবার উপায়। নানা মভ 
যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে চিকিৎসকবিদদ্ধ শ্রীসতীশচক্দ্র লাহিড়ী, বি, এ 
কর্তৃক বিবৃত ৷ বাঙ্গল! ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন। প্রতি পৃষ্ঠাস্ন 
নূতন নূতন উপদেশ ও বাবস্থ!, যাহ! ডাক্তার কবিরাজ বা কোন চিকিৎ- 
সকের নিকট অজন অর্থ বন করিঘ্াও পাওয়া! যায় না।' এ কথা 
রোগিগণ মুক্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন ও করিবেন। স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ““শ্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেরই পুশ্ুডকথালি পাঠ 
করা বিশেষ দরকার” ॥ প্রবাসী সম্পাদক বলিয়াছেন, “পাঠ করিলে 
উপকৃত হওয়া যায়”। রোগিগণ বলিয়াছেন, ““ধাহারা নানাবিধ চিকিৎসা 
করিয়াও বিশেষ ফল পাইতেছেন না এবং হতাশ হউন্লাছেল। এবং 
খাছারা হাপানি, অর্শ, মালেরয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীম্ব পূরাতন 
অসাধ্য ও জটিল রোগে ভুগিতেছেন, তাহাদের হস্তে উক্ত পুণ্তকথানি 
পতিত ছওয়! ভগবানের কৃপা” । কৃতএব একশিশি ওষধের মূল্য প্বর্ূপ 
আট আন! খরচ করিম! পূস্তকথানি পাঠ করুন; কিন্বা ৬৫1১৪ লং 
সুক্কারাম বাবুর স্ীট, কলিকাতা, এই ঠিকানার গ্রন্থকারের নিকট রোগের 
অবস্থা জানাইরা বাবস্থা লউন । পুস্তকথানি ২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ভাল 
বাইণ্ডিং 1 'সুল্য আট আনা । আমাদের নিকট পাওয়। যানয়। 


দত্ত, ফ্রেগুস্‌ এণ্ড কোং, 
লোটাস, লাইব্রেরী ৷ 
৫০ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । 





আয়ুর্ধ্বেদ-বিহিত বিশুদ্ধ-প্রণালীতে প্রস্তুত 
অকৃত্রিম ওষধ | 
আমরা এই চরক-সালসায় ( চরক-সংহিভ1 চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত 
মহা-কবাম্ন) অনস্তমূল, শালম সিএ), শ্ুপমালতা, ছ/তিমছাল প্রভৃতি 
রজঃ-শোধক ভেষজ উপাদানে ৬৪ প্রকার মশলার সহিত রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার জারিত স্বর্ণের সংযোগ করিয়াছি । 
ইহাতে অন্তান্ত অনেক সালসার মত অশোবিত পারদ-সংশ্রব লাই । 
ইহা শীত, গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা সকল স্ব হতেই সেব্য-_কোন নিয়ম পালন নাই। 
বালক, বৃক্ধ, শিশু, গভিণী সকলেই নিৰ্কিস্বে লেবন করিতে পারেন ॥' 
বিলাতি ও বাধ! সালসার মত ইহা নহে । 
ইহা বিশেষতঃ সকল প্রকার উপদংশ রোগে সর্বসমরেটু একমাত্র, 
অমোঘ ওবধ। 
ইহ দুবিত-রক্র-পরিষফারক-_স্কশকে সবলকারক-_লাবণ্য ও পুষ্টি 
বঞ্ধক-_-ক্ষধাব্ধক ও ' কোন্ঠ-পরিক্কারক-_ স্মরণশক্তি ও মেধাশক্কিবর্ধক 
চর্ম ও ক্ষত রোগ-নিবারক-_সব্বপ্রকার পাক্ছদ-দোষ ও গম্ি-ঘা 
ব্আরোগাকারক-__বাত-বেদনার দৈব উষধ-_অর্শ-ভগন্দরের শাস্তিকার ক-_ 
সর্বৃবিধ স্ত্রী-রোগের আশু ধন্বন্তরী__সর্বরোগহর ১. শক্তিসম্পন্ন ॥ 
ষুল্যা্দি--এক শিশি ১-৬ এক টাকা ডাঃ মাঃ 1/* আনল । 
একত্র তিন শিশি ২|* আড়াই টাক! ডাঃ মাঃ ৪০ বার আনা । 
» ছয় শিশি ৪৮০টুপৌনপী5 টাকা ডাঃ মাঃ ১/* পাঁচ সিক]। 
৮ বার শিশি ৯৭৬ নয় টাক! ডাঃ মাঃ ১৪০ দেড় টাক।। 
ভারত-আয্ুর্বেধদ-তাণ্ডার -ম্যানেজার, এস, মুখার্জি এণ্ড কোং। 
, ১৩ নং গ্রে স্ট্রীট, কলিকাত! । 
পিক্টার__এ+ ব্যানাসি, মেচ্‌ কাক, প্রেল্‌, ৭৬ নং বলরাম দে ছ্ট, কলিকাতা । 
শ্রকাশেক-_ভীমতীতা লেবক নন্দী, ৪৭0১ নং স্যামৰালার প্রা, কলিকাতা । 





